এল. এস. এস. কুমার, 
লেঃ কঃএ.সি. আগরওয়ালা 


5 এম. জি. কামাথ, বি. 
চত্রবর্তী;ডাঃআল এন. মুর 
সহযোগী--ডাঃ রয়. এল. 


তিন খণ্ডে বিভক্ত কৃষি বিষয়ক পুস্তকের এটি 
তৃতীয় খণ্ড। বহুমুখী বিদ্যালয় সমূহে ব্যবহারের 
উদ্দেশ্যে স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ভারত-মাকিন গ্রন্থ- 
কারগণ কর্ত ক এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। পশ্চিম 
বঙ্গের মধ্য শিক্ষা পর্ধদের পাঠক্রম যথাসম্ভব এই 
পুস্তকে অনুসরণ করা হইয়াছে। 

সরাসরি ও সরলভাবে সকল বিষয়বস্তুর 
অবতারণা কর। হইয়াছে। বহু চিত্র ও আলো'ক- 
চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় 
করিয়। দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 
বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্সার, প্রশ্নাবলী ও সাম্প্রতিক 
কালের সহায়ক পুস্তকাবলীর নাম দেওয়া হইয়াছে । 
পরিশিষ্টে মেট্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন তালিকা 
ও গ্রন্থকার সুচী প্রদত্ত হইয়াছে। 

পুস্তকের আকার যাহাতে বিসদৃশ ন! হয় সে 
উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু অনুসারে পুস্তকটিকে তিন খণ্ডে 
বিভক্ত কর! হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে নবম শ্রেণীর ও 
দ্বিতীয় খণ্ডে দশম শ্রেণীর ও তৃতীয় খণ্ডে একাদশ 
শ্রেণীর পাঠক্রম অনুসরণ করা হইয়াছে। কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিভাষা এই পুস্তকে 
যথাসম্ভব অনুসরণ করা হইয়াছে ৷ 
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ডঃ আৰ্ল, এন. মুর 
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যুখবন্ধ 


ভারতে যেখানে ক্ুষিই কোটি কোটি জনগণের জীবিকার প্রধান অবলম্বন, 
সেখানে কৃষির প্রচণ্ড সমন্তা সম্পর্কে আলোচনা খুবই সুখের বিষয়। বিভিন্ন 
বিষষে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত এই পুস্তকের খুবই প্রয়োজন ছিল। 

বহুমুখী বিগ্যালয়গুলিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে। 
উদ্ভিদের গঠন ও তাহার কাধ এবং সাধারণভাবে কৃষি রসায়নতত্ব ছাড়া 
ভারতের বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মৃত্তিকা ও ফসল সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কেও 
এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। গো-মহিষাদি, মেষ ও ছাগল, হাস- 
মুরগী, মাছ, মক্ষিকা-পালন, বন ও বন্তপ্রাণী সম্পর্কেও এই পুস্তকে আলোচন! 
কর। হইয়াছে। 

ভারতে জমির উপর যথেষ্ট চাপ থাকা সত্বেও জমির প্রধান চাহিদাগুলি 
মিটাইয়া কৃষির আশীন্ূপ উন্নতি করা যায়। চাহিদাগুলি হইল: (১) পর্যাপ্ত 
সেচজল সরবরাহ, (২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (৩) জমিতে যথাযথ সার প্রয়োগ, 
(৪) জোত একত্রীকরণ। 

দেশে পর পর পঞ্চৰাধিক পরিকল্পনা সমূহ রূপায়ণের ফলে ভারতের কৃষি 
সম্পর্কে প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
প্রতি বংসর ভারতের কৃষকগ্ণণ জমি হইতে ৮০ লক্ষ টন বুক্ষখাগ্ অপসারণ 
করে, কিন্তু মাত্র ২০ লক্ষ টন জমিকে ফিরাইয়! দেয়। জমির উর্বরতা বজায় 
রাখিতে হইলে ৬০ লক্ষ টনের এই ফাক পুরণ করিতে হইবে ৷ 

পরিমিত সার প্রয়োগ ও সবুজ সারের চাষ করিয়া ভারতের যে কোন 
প্রকার জমির উন্নতি সাধন কর! যায়। খাদ্য ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনে 
সারের ভূমিকা সম্পর্কে ভারতের প্রায় সকল রুষকই অবহিত। সারের চাহিদা 


অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় স্থির বরা হইয়াছে যে, 


[| 


৩,৬০,০০০ টনের স্থলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১০১০০,০০০ টন নাইট্রোজেন 
(N) ৬৭,০০০ টনের স্থলে ৫১০০১০০০ টন দি 1১2) ও ২,০০,০০০ 
টন পটাশ (১০) ব্যবহার করা হইবে ৷ 

পৃথিবীর যে কোন বৃহৎ দেশ অপেক্ষা জল বেশি থাকা সত্বেও ভারতে 
জলের ঘাটতি একটি নমস্তা বিশেব। অপ্রচুর সেচ ব্যবস্থাই এজন্য দায়ী। 
নদী দিয়া যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তাহার এক ক্ষুদ্ৰাংশ মাত্র সেচের 
জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সাম্প্রতিক কালে এই জল ক্ষেতে ব্যবহার করার কাজে 
যথেষ্ট অগ্রগতি হইলেও ইহার আরও উন্নতির অবকাশ আছে। হিসাব 
কৰিয়া দেখা গিয়াছে যে ভারতের নদীসমূহের মধ্য দিয়া যে পরিমাণ জল 
প্রতি বৎসর প্রবাহিত হয় তাহা ভারতের উপর সমভাবে বিস্তৃত করিয়া 
দিলে সমগ্র দেশ ২০ ইঞ্চি জলের নিচে ডুবিয়। থাকিবে ৷ 

ব্যাপকভাবে লিখিত এই অতি-প্রয়োজনীয় পুস্তকটির মুখবন্ধ লিখিয়া দিতে 
আমি অতিশয় আনন্দ বোধ করিতেছি। আমি আশা করি শিক্ষক ও 
ছাত্রগণ ছাড়! সাধারণ কৃষকগণও এই গ্রন্থ অধ্যয়ন কৰিয়| সবিশেষ উপকৃত 
হইবেন। 


পি. এস. দেশমুখ 
নৃতন দিল্লী ভারত সরকারের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্ৰী 
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২। ও 


ভারত কৃষক সমাজের সভাপতি 


০ তর 


কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন 


এই গ্রন্থ প্রণয়নে, ধাহারা নহারতা করিয়াছেন, ভারতীয় ও মাকিন 
গরন্থকারগণ তাহাদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছেন । 

নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ এই পুস্তক প্রণয়নে নানা ভাবে সাহায্য ও উৎসাহ 
প্রদান করিয়াছেন £ . 

শ্রীভান দেব, প্রাক্তন আগার সেক্রেটারী, ভারতীয় কৃষি গবেষণা! 
পরিষদ, নৃতন দিল্লী ; শ্রী জে. পি- এল. গুই, আই. সি. এস. কৃষি সচিব, 
অন্ধপ্রদেশ ; ডঃ জর্জ মণ্টগোমারী, দলপতি, কানজাস রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়- 
ইউ. এস. এ. আই. ডি-ভারত দল, নূতন দিল্লী; শ্রী'জে রঘোথম রেডিড, 
কৃষক, বিধান পরিষদের সভ্য, অন্ধপ্রদেশ কৃষক সমাজের সহ-সভাপতি, 
হায়দারাবাদ ; ডঃ ই. আর. টাউয়াস; প্রাক্তন দল নায়ক, মাধ্যমিক শিক্ষা 
সুচী, ওহায়ো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়--ইউ. এস. এ. আই. ডি ভারত দল, 
নৃতন দিল্লী; মেরিল কে. লুখার, উক্ত দলের কৃষি শিক্ষা বিশারদ শুরীচিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কুষি উপ-অধিকর্তা, পূর্ব অঞ্চল, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ; এবং 
কেরালা রাজ্যের ত্রিবান্দ্রাম কৃষি কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ টি. সি 
জোসেপ; উদ্ভিদ শারীরবৃত্তি বিশারদ এ এম. রমানাথ মেনন ও কীটতত্বের 
লেকচারার শ্রীরেঙ্গা আয়ার ৷ 

পশ্চিমবঙ্গের : কৃষি-অধিকার ও মহীশুর সরকার তাহাদের Ee কর্ম 
চারীকে এই পুস্তক প্রণয়নে অংশ গ্রহণে অন্গমতি দিয়াছেন) এজন্য গন্থকারগণ 
তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। 

ভারতে কারিগরি সহযোগিতা! মিশনের নিম্নলিখিত উর গ্রন্থের 
অংশবিশেষ সযত্রে পরীক্ষা! করিয়া গ্রন্থকারগণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন: 
ডঃ ই. হিক্সন, প্রাক্তন কৃষিশিক্ষা উপদেষ্টা; আরমিন আর. এুনওয়ান্ড, 


[৮] থু 


প্রাক্তন মৃত্তিকা উপদেষ্টা; ডঃ. এল, এম. হাম্ফে, চাষ-বিষয়ক উপদেষ্টা) 
ডব্লিউ, এস. স্পীয়ার, প্রাক্তন মৃত্তিকা সংরক্ষণ উপদেষ্টা; রবাট এইচ 
ইঙ্গল্‌, প্রাক্তন সার উপদেষ্টা; ডঃ. গুলবার- আর. মুহর. মৃত্তিক৷ পরীক্ষা 
উপদেষ্টা ; এম. এইচ. টেইলর, মৃত্তিকা সংরক্ষণ উপদেষ্টা ও জর্জ নেইরিম, 
রুষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা । * ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও মূল গ্রন্থের 
কোন কোন অধ্যায় দেখিয়া দিয় গ্রন্থকারগণকে কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
করিয়াছেন £ সৈয়দ এস. হাসমী, অন্ধপ্রদেশের কৃষি উপ-সচিব; ডাঃ'কে পি. 
নাইক, ভারতীয় কৃষি শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও শ্রী রায় পৃথিরাজ, 
অন্দপ্রদেশের প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা । 


গ্রন্থকার বন্দ 


অধ্যায় 


প্রথম 


দ্বিতীয় 


তৃতীয় 


চতুৰ্থ 


বিষয় 
মুখ বন্ধ 
কৃতজ্ঞত৷ জ্ঞাপন 


খামার পরিচালন 

পছন্দ__খামারের নকশা শশ্তম্থচী_ খামার লেখ্য--দিনপঞ্জী 
_ নগদান বইঁক্ষলন নিবন্ধ__পশু খাদ্য নিবন্ধ--মজুবীর 
হিসাবের খাতা-_বীজ নিবদ্ধ-_সাধারণ থাতা সম্পদ তালিকা 
খামারের শ্ৰেণী বিভাগ 

শ্রেণী বিভাগ---শ্রেণী নির্ণর__ভৌতিক কারণ সমূহ--আৰ্থনীতিক 
কারণ সমৃহ-__দামাজিক কারণ সমূহ--স্পেশিয়েলাইজড, খামার 
_ স্পেশিয়েলাইজড খামারের স্থবিধা--ডাইভাসিফায়েড খামার 
সুবিধ|---অন্থবিধ| ; মিশ্ৰ খামার-_স্থবিধা_অস্থবিধা 

কৃষি খামারের বাজেট ও শস্তসূচী 

খামারের বাজেট ওশস্তাহুচী তৈয়ারী করিবার উপায়_সতর্কতা_- 
খামারের আয় ব্যয়ের হিসাব_- হেক্টার (১০ একর) কৃষি 
খামারের আয় ব্যয়ের হিনাব 


ফলের চাষ 
কলা-_আম-_গেয়ারা_পেপে_লেবু জাতীয় ফল--যান্ুর_ 
আনারন_-অন্ান্ত ফল 


১৭ 


৪৮ 


সপ্তম 


অষ্টম 


নবম 


বাগিচ৷ ফসল ৬৭ 
কফি চা__নারিকেল-_স্পারি 
ফসলের রোগ, কীটশত্রু, ও শস্য রক্ষণ ৯০ 


নিরোধক পদ্ধতি_খাপ্তিক পদ্ধতি_রাসায়নিক পদ্ধতি 
জৈবিক পদ্ধতি--প্রজননমূলক পদ্ধতি ধান--গম--আখ-- 
তুলা__চীনাবাদাম__নারিকেল_-কলা আম-লেবু--তামাক 


ছুধের গঠন ১২১ 


স্নেহ পদার্থ__ছুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ছুধের অন্যান্য কঠিন 
পদার্থ__ছুধের গড় গঠন--দুগ্ধ ব্যবসা 


দুগ্ধজাত দ্রব্য ১২৯ 


ঘি--ননী হইতে ঘি তৈয়ারী--ঘি-এর গ্রথন_-খি-এর রঙ 
দই__ছানা-_ মাখন 
বন ও বন্য প্রাণী ১৩৭ 


বনের সমাজ--বনভূমির কীট-_বন বৃক্ষের রোগ-_-ভারতের 


বনভূমি মানুষ ও বন--বনভূমির ব্যবস্থাপনা-_বনমহোতখসব__ 
বন্যপ্রাণী--প্রাণী পুজা-্মান্ষ ও পশুর মধ্যে সংঘর্ষ_বন্তপ্রাণী 
সংরক্ষণ 


চিত্র নং ১ 
গুজরাটের আনন্দ কৃষি বিদ্যালয়ে 
কাঙ্করেজ বলদ । 
এই প্রজাতির গাভী ছুধও বেশী দেয়; 
ইহার বলদ আশানুরূপ ভার বহন 
করিতে পারে। 


চিত্র নং ২ 
নাগপুরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গো প্রদর্শনীতে হরিয়ানা গাভী 


চিত্র নং ৩ 
উড়িস্তার সদ্বলপূরের লাল সিন্ধি যাড় __ 


চিত্ৰ নং ৪ 
নাগপুরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গো প্রদর্শনীতে প্রথম পুরফার প্রাপ্ত শাহীওয়াল যাড়। 
ইহা নধোভ্ম দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রভাতি । কিন্তু ইহার বলদ ভার বহন কাজের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। 


নাগপুরের অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গো প্রদর্শনীতে শ্ৰেষ্ঠ পশু বলে বিবেচিত দেওনী 
যাড়। ইহার গাভী দুধও বেশী দেয়, বলদগুলিও ভার বহন কাজের বিশেষ উপযোগী । 


চিত্র নং ৬. 
উড়িয়|র সম্বলপুর সরকারী দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রের একটি মুররা মহিষ বাঁড়। 
মহিষের এই প্রজাতি ভারতের সর্বোচ্চ দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রজাতিগুলির অন্যতম। 


চিত্র নং ৭। ভারতে বলদ ও মহিষ ভার বহন কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
৮৮ ৰ (ক) দক্ষিণ ভারতে টা্গা চালায়। 

(খ) কুপ হইতে সেচের জল উত্তোলন 
করে। 

(গ) গবাদি পশুর খাদ্য বহন করে। 


(ঘ) ধান রোপণের পূর্বে জমি কাদ। 
করে ও সমতল করে। 


চিত্র নং ৮ 
গো-মহিষের একটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ 


8১ 
চিত্র নং ৯ 
বর্তমানে ভারতে গবাদি পশুর ভাল খাদ্য মজুদ করার জন্য সহজলভ্য পরিখা ব্যবহার 


করা হয়। গ্রীষ্মকালে যখন স্ুস্বাছু সবুজ খাদ্য থাকে না, তখন এই মজুদ খান্ত 
ব্যবহার করা হয়। 


চিত্র নং ১০ 
ভুষ| ব৷ কতিত সবুজ ঘান আহার-রত অবস্থার সচরাচর মহিষ দোহন করা হয়। 


চর ত এড হজ, ma 
৮ = 4 


চিত্র নং ১১ 
সাধারণত গ্রাম থেকে বড় বড় শহরে নাইকেলে করিয়া দুগ্ধ বহন করা হর। শহরে 
দুৰ ছ'কিয়া, ঠাণ্ডা করিয়া ও বোতলে শরিয়া দুধ বিক্রয় কর! হয় ॥ 


চিত্র নং ১২ 


পুথার মেষ উৎপাদন কেন্দ্রে একটি র্যামবুলেট পুরুষ মেষ। দেশী স্ৰী মেষের সঙ্গে 
মিলনে যে মেষ উৎপন্ন হয় তাহার পশম উৎকৃষ্ট হয় এবং পরিমাণেও বেশী হয়। 


চিত্র নং ১৩ 


পুণা মেষ উৎপাদন কেন্দ্রে দক্ষিণী ( Deccani) প্রজাতি কয়েকটি মেষ । প্রধানত 
পশম উৎপাদনের জন্য ইহাদের পালন করা হয়। 


চিত্র নং ১৪ 
পুণ। মেষ উৎপাদন কেন্দ্ৰে নেলোর পুরুষ মেষ । মেষ-যুদ্ধের জন্য কখনও কখনও 
এই প্রজাতি ব্যবহৃত হয়। 


4 
চিত্র নং ১৫ 


মহীশূর রাজোর মণ্যা জেলার নল্লাভল্লীতে এই মেষ পালকগণ মিলিত হয়েছেন। মেষ 
পালনকে কিভাবে লাভজনক করা যায়, তাহা বিবেচনা করাই এই সম্মেলনের উদেশ্য। 


প্রথম অধ্যায় 
খামার পরিচালন ( Farm Management ) 


কৃষকের এক বৃহৎ অংশ তাহাদের জমি হইতে কোন প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনের 
ব্যবস্থা করে। অপর অংশ, যদিও ক্ষুদ্ৰ, কৃষিকে ব্যবসায় রূপে গ্রহণ করিয়াছে 
এবং তাহা হইতে প্রচুর লাভ করিতেছে । 

কৃষিকে লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করা প্রত্যেক কৃষকের উচিত। 
জমি হইতে সর্বোচ্চ ফলন ফলানোই কৃষকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে না, 
উৎপন্ন ফসল যাহাতে উৎক্নষ্ট হয় সেদিকে নজর দেওয়াও দরকার। তাহা 
হইলেই কুষক নিজের ও পরিবারবর্গের সুষ্ঠু ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে 
পারিবে। ইহা করিতে হইলে তাহাকে দক্ষতার সহিত খামার পরিচালনা 
করিতে হইবে, তাহার সকল সম্পদকে উত্তমরূপে নিয়োগ করিতে হইবে 
এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করিতে হইবে । 

জমি হইতে উৎপাদন বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। জমির ভূসংস্থান 
(855০8282৮5 ), বৃষ্টিপাত, জল সরবরাহ ও জল নিষ্কাশন, রোগ ও কীটশক্রর 
উপদ্ৰব প্রভৃতি কারণই প্রধান। ইহা ছাড়া অর্থ নৈতিক কারণ, যেমন মূলধন 
ও যন্ত্রপাতি, বাজারের অবস্থা, কুষক ও কৃষি সম্পর্কীয় কর ও আইন প্রভৃতি 
কারণও কৃষি উৎপাদনকে প্রভাবিত করে । 

কৃষক কোন্‌ ফসল উৎপাদন করিবে, খাদ্ধশস্ত বা ফলের বাগান, সবজির 
চাষ বা পশুপালন ও হাস মুরগী পালন বা দুগ্ধ ব্যবসায় ইত্যাদির মধ্যে কোন্‌ 
কাজ গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিবার পূর্বে উক্ত কারণগুলি বিবেচনা করিয়া 


২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


দেখিতে হইবে । জমির ভৌত অবস্থা জানা থাকিলে কোন্‌ ফসল উৎপন্ন 
করা যাইবে তাহা সহজেই স্থির করা যায়। কিন্তু প্রত্যেক কনল কত পরিমাণ 
উৎপন্ন করিতে হইবে তাহাও কৃষকের জানা দরকার । বাজারে চাহিদা এবং 
এ ফসলের উৎপাদন খরচ বাদ দিয়া কত লাভ হইবে তাহার উপর উহা 
নির্ভর করে ৷ 

ুষ্ঠভাবে খামার পরিচালনা করিতে হইলে ক্ুষিকে একাধারে শিল্প ও 
বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে এবং কৃৰি বিভাগ কর্তৃক সমথিত নৃতন 
পদ্ধতি সমূহ প্রয়োগ করিতে হইবে। ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কেও কৃষকের কিছু 
অভিজ্ঞতা থাকা দরকার যাহাতে সুবিধাজনক মূলো প্রয়োজনীয় ত্রব্যসামগ্রী 
ক্রয় ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে । 


পছন্দ ( Choices to be made ) 


যে ফসলের চাহিদা! বেশি অনেক সময় কেবল সেই ফসলের চাষ লাভজনক । 
তখন কৃষক এ একটি ফসলের উপরই সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিতে 
পারে। রুষক তাহার সকল সম্পদ (৮০১০৮০৮০০১) পূর্ণরূপে ব্যবহার করিয়া 
ন্যুনতম ব্যয়ে সর্বোচ্চ কলন পাইতে পারে। অনেক সময় আবার একাধিক 
ফসলের চাষ লাভজনক । তখন কুষিকে বহুমুখী ( diversification ) করিয়া 
তোলা যায়। উভয় প্রথারই সুবিধা অস্থবিধা আছে। কোন্‌ প্রথা লাভজনক 
হইবে তাহা কৃষককে বিবেচনা করিতে হইবে । 

একটি মাত্র ফসল উৎপাদন, যেমন তুলার চাষ করা হইলে, উৎপাদনের 
সঙ্গে জড়িত সব কিছুরই সদ্যবহার করা! যাঁর ৷ কৃষক এবং তাহার অমিকদল 
উৎপাদনের বিভিন্ন কাজে দক্ষতা লাভ করে। খামার পরিচালন সহজতর হয় 
এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা ন্যুনতম থাকে। 

একাধিক কসলের চাষ করিলে (বা একাধিক কৃষি-ব্যবসায় গ্রহণ করিলে ), 
জমি, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি সব কিছুরই সারা বংসর ধরিয়া স্ব্যবহার করা যায়। 
একটি ফসলের চাষ করিলে ফসল উঠিয়া যাইবার পর শ্রমিকের কাজ থাকে 
না, একাধিক ফসলের চাষ করিলে শ্রমিককে সারা বংসর ধরিয়া নিয়োগ করা 
যায়। খামারের বিভিন্ন জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ করিলে 
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জমিকে উত্তমরূপে ব্যবহার করা যায় এবং জমির উব্বরত| বাড়ে। ইহাতে 
অনাবুষ্টি, রোগ ও কীটশক্রর আক্রমণের দরুন সম্পূর্ণরূপে উপার্জনহীন হওয়ার 
সম্ভাবন| কমিয়া যায়। কারণ একটি ফসল বিনষ্ট হইলেও অন্ত ফসলগুলি 
হইতে কৃষক কিছু আয় করিতে পারে । 

একাধিক কৃষি ব্যবসায় একসঙ্গে করা যাইতে পারে, যেমন দুগ্ধ ব্যবসায় 
ও পশু খাদ্যের চাষ, ফনল উৎপাদন ও পশুপালন ব| হাস মুরগী পালন ও কসল 
উৎপাদন ব্যবনায়গুলি একে অপরের পরিপূরক হওয়া দরকার এবং তাহার 
ফলে খরচও কমে এবং লাভও বেশি হয়। 

কৃষক নিজে তাহার জমি চাষ করিবে বা বর্গাদারের মাধ্যমে চাষ করিবে 
তাহাও কৃষককে বিবেচনা করিতে হইবে । নিবিড় চাষের (intensive 
00106 ) ইচ্ছা থাকিলে জমি কৃষকের নিজের হাতে রাখা ভাল । অনেক 
সময় কয়েকটি বা ততোধিক চাষের কাজে নিযুক্ত চাষ-সমবায়ে যোগদান 
লাভজনক। 

কৃষি-ব্যবসায়ে খামারের আয়তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অবশ্য কত জমি 
পাওয়া 'যাইবে, কত অর্থ নিয়োগ করা হইবে, নিজে অনায়াসে কত জমির 
চাষ দেখিতে পারিবে ইত্যাদি বিষয়ের উপর খামারের আয়তন নির্ভর করে। 
সাধারণত খামার যত বড়, তাহার সুবিধাও তত বেশি, কারণ মূলধন ও 
শ্রমিককে আরও স্থষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায় এবং পরিচালন খরচ কম পড়ে। 
যন্ত্ৰী-করণ (mechanisation) ও উন্নততর বিপণনের সুবিধাও ইহাতে অধিক । 
খামারের ন্যুনতম আয়তন এমন হওয়া, উচিত যাহাতে কুষকপরিবারের সকলে 
সংবৎসর কাজ পায় এবং তাহার আয় হইতে কৃষকের সংসার ভালভাবে চলে৷ 

অনেক ক্ষেত্রে খামারের যন্ত্রী-করণ লাভজনক | সাধারণ খামারে অবশ্য 
বলদ-টান! যন্ত্রপাতি ব্যবহার করাই ভাল । উভয় ক্ষেত্রেই কি ধরনের যন্ত্ৰপাতি 
লাগিবে তাহা খামারের আয়তন, ব্যবসায়ের প্রকৃতি, আঘিক অবস্থা, মাটির 
প্রকৃতি, ফসলের প্রকার প্রভৃতি কারণের উপর নির্ভর করে। 

ফসলের উন্নত জাতগুলির মধ্যে কোন্টির চাষ করা হইবে, কোন্‌ নৃতন 
সেচপদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে; হাস-মুরগী পালনের উন্নয়ন বা হাস-মুর্গী 
পালন আরম্ভ করা হইবে কিনা, কৃত্রিম প্রজনন সংস্থায় যোগদান করা হইবে 
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চিত্র নং ১। এখানে উন্নত ধরনের বর্ণদঙ্কর ভুট্টার বী্গ দেখানো হইতেছে। কৃষককে ঠিক করিতে 
হইবে তারা এই ধরণের বাজ ব্যবহার করিবেন ন| নিয়স্তরের দেশী ভুট্টার বীজ ব'বহার করিবেন । 
ও লে [ Roy L. Donahue সৌজন্যে ] 


চিত্র নং ২। কৃষকদের ঠিক করিতে হইবে নূতন করিয়া গোঁশাল| করিবেন না বর্তমানের গোসম্পদের 
উন্নতি করিবেন। 


[ Roy L. Donahue সৌজন্যে 
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৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


কিনা বা কৃষক সংস্থা অথবা কৃষিসমবারে যোগদান করা হইবে কিনা তাহা 
কৃষককে স্থির করিতে হইবে (চিত্র নং ১ হইতে ৪ ) | 


খামারের নকৃশ৷ ( Layout of the farm ) 

কৃষকের বাসগৃহ যদি খামারের মধ্যেই হর তাহ! হইলে খামার পরিচালন 
“সুষ্ঠুভাবে করা যায়। . খামারবাড়ী, রাস্তা, জলসেচ ও নিষ্কাশনের নালার 
যথাযথ স্থানে যথাযথ নিৰ্মাণ সুষ্ঠু খামার পরিচালনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । 
জমির ভূসংস্থান, শস্তপর্যায় ও কি ধরনের ব্যবসায় কর! হইবে সেই অনুসারে 
খামারের নকৃশা তৈরারি কর! উচিত। খামারের নক্শা যথাযথ হইলে ন্যুনতম 
অমিক দ্বার। দক্ষতার সহিত চাষের বিভিন্ন কাজ করা যায়৷ 

খামারবাড়ী উচু জমিতে হওয়া উচিত। পাৰ্বত্য অঞ্চলে খামারবাড়ী 
এমন স্থানে তৈয়ারি করিতে হইবে যাহাতে ইহ! পর্যাপ্ত স্থর্ধালোক পায় এবং 
ঝড়ে ক্ষতি করিতে না পারে। যথাযথ স্থানে এরূপ বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে 
যাহা হইতে ছায়া, সবুজ পাতা সার, জ্বালানি কাঠ ও আসবাবের কাঠ 
পাওয়া যায়। 

খামারের জমিগুলির আয়তন, আকৃতি ও অবস্থান এইরূপ হইবে 
যাহাতে খামারের কাজ লাভজনকভাবে পরিচালনা করা যায়। জমি যদি 
ঢালু হয়, ভূমিক্ষয় নিবারণ ও জল সংরক্ষণের জন্য বাধ নির্মাণ করিতে হইবে। 

সমতলভুমিতে মাত্র কয়েকটি বড় বড় জমিখণ্ড রাখা উচিত। জমি 
আয়তক্ষেত্রাকার হইলে চাষ করা ক্থবিধাজনক | জমিখণ্ড যথাসম্ভব সমতল ও 
একই প্রকার মাটির হওয়। উচিত। জল পরিবাহক নালাগুলি এমনভাবে 
নির্মাণ করা উচিত যাহাতে সর্বাধিক আয়তনের জমিতে জলনেচন করা যায় । 
যে সকল জমি নিবিড়ভাবে চাষ করা হইবে যেমন সবজি বাগান, সেই 
সকল জমি খামারবাড়ীর যথাসম্ভব নিকটে হওয়া বাঞ্ছনীয় ৷ 


শস্ত-সূচী ( Cropping system ) 


দক্ষতার সহিত. খামার পরিচালনা করিতে হইলে একটি সুষ্ঠু শস্ত-সুচী 
অনুসরণ করা দরকার অর্থাৎ প্রত্যেক জমিতে পর্যা য়ক্ৰমে একটি ফসলের 
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পর অপর একটি ফসলের চাষ করা উচিত। একটি শস্ত-স্ৃচী অন্নসরণ কালে 
খামারে প্রত্যেক ফসলের জমির পরিমাণ মোটামুটি যেন একই থাকে। 

উত্তম শস্ত-র্যায় অনুসরণ করিলে জমির উর্বরতা সংরক্ষিত হয় ও 
উর্বরতা বাড়ে, অপেক্ষাকৃত ভাল ভাবে জমিকে ব্যবহার করা যায় এবং ফলন 
বাড়ে। 'কীটশক্র ও রোগের উপত্রবও কমিয়া যায়। 


খামার লেখ্য ( Farm Records ) 

দৈনন্দিন কাজের একটি সাধারণ হিসাব রাখা খামারকে লাভজনকভাবে 
পরিচালনা করার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এসকল হিসাবের খাতা হইতে 
বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যেমন বিভিন্ন ফসল ও পশুর উৎপাদন, চাষের বিভিন্ন 
কাজের তারিখ, ফনল-খতুতে মোট কত অমিকের প্রয়োজন হয় এবং 
কসল-খতুর মধ্যে কখন কত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, মূলধন, বাৎসরিক আয় 
ও ব্যয়ের হ্রাস ব| বুদ্ধি যাহা হইতে বৎসরের লাভ-লোকসানের হিসাব করা 
যায়, ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যায় 

কোন্‌ সময়ে কাজের কত অগ্রগতি হইল হিসাবের খাতা হইতে তাহা 
পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে কৃষিব্যবসায়ের সবল ও দুর্বল দিকগুলি 
জানা যায়। ফলে দুৰ্বল দিকটা সবল করার চেষ্টা করা যায় এবং খামার 
আরও সুষ্ঠভাবে পরিচালন করা যায়। এইনকল হিসাবের ভিত্তিতে ভবিষ্যত 
কর্মসুচী বচন| কর। যায়, অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় না। 

নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বিবরণগুলি খামারে থাকা উচিত £ 

দিনপঞ্জী (1218: ), রোকড় বা নগদান বই (Cash register ), 
ফলন-নিবন্ধ ( Production register ), পশুথাগ্য-নিবন্ধ ( Feed register ), 
মজুরীর হিসাবের খাতা ( Wage register ), বীজ-নিবন্ধ (Seed register ), 
সাধারণ খাতা ( General register ), সম্পদ তালিকা ( Inventory ) | 


দিনপঞ্জী 


খামারে দৈনিক কি কি কাজ করা হইল, কোন্‌ কোন্‌ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত 
হইল, কতজন শ্রমিক নিয়োগ করা হইল, কত টাকা আয় ও ব্যয় হইল, 


৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য দিন-পঞ্জীতে লিপিবদ্ধ থাকে। আবহাওয়ার অবস্থা 
ও প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিও দিন-পঞ্ধীতে লিখিত থাকে। নিম্নলিখিত 
ছকে দিন-পঞ্জী লিখিতে হয়। 


দিনপঞ্জী 
বুধবার, ৭ই জুন ১৯৬-_ 
আবহাওয়া £ বুষ্টিবুল, এই বর্ষাকালের প্রথম পর্যাপ্ত বৃষ্টি 
কার্যাবলী (operations ) পুরুষ স্ত্রীলোক বলদ 


,_১ ধানের বীজতলা তৈরারি $ একর ১ = ২ 
২। আইল টাছা টন ন 
৩। গরুর ঘাস কাটা == > হন 


৪ | অন্ত কৃষি অফিস হইতে বীজ আনিবার জন্য বলা! হইয়াছে--নৃতন জাত 

৫| আগামী সোমবার সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে সার পাওয়া যাইবে 

৬। নৃতন সমবায় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে প্রতিবেশীগণকে জিজ্ঞাসা করা হইল 
সোমবার সার পাওয়ার পর ইহা দেখিতে হইবে 


নগদান বই (রোকড়, Cash register ) 
এই খাতায় কতৃ টাকা জমা হইল এবং কত টাকা খরচ হইল তাহার 
হিসাব রাখা হয়। বাম দিকের পৃষ্ঠায় জম৷ ও ডান দিকের পৃষ্ঠায় খরচ লেখা 
হয়। নিম্নবণিত ছকে এই হিসাব রাখিতে হয় £ 


জম 1 খরচ 
তারিখ| বিবরণ| পরিমাণ হার | আন্ত | ভারি বিবরণ] পরিমাঁণ। হার 
৷ বা মোট বা মোট 
সংখ্য! টাকার সংখ্যা খরচের 
পরিমাণ পরিমাণ 


কিছুদিন অন্তর ধরা যাক, এক মাস অন্তর, বিভিন্ন দফায় যেমন শ্রমিক, 


বলদ, যন্রপাতি, বীজ, সার, সেচজলের ট্যাক্স ইত্যাদির জমাখরচের সংক্ষিপ্তসার 
তৈয়ারি করিতে হয়। 


. খামার পরিচালন ৯ 
ফলন-নিবন্ধ ( Production register ) 


কলন, বিশেষতঃ নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ জমি হইতে কত ফলন হইল, এই খাতায় 
তাহার হিসাব রাখা হয় । এইজন্য নিম্নলিখিত ছক ব্যবহার করা ফলপ্রদ। 


{ 


জমির পরিমাণ | মোট ফলন | একর প্রতি ফলন || মন্তব্য 


কলের নাম 
| (একর) | | 


ধান, গম বা অন্যান্য ফসল কাটা, মাড়াই ও বাড়াই-এর মজুরী খরচ 
এই খাতায় লিখিতে হইবে । ফসলের উপজাত, যেমন খড় ইত্যাদির পরিমাণও 
এই খাতায় লিখিতে হইবে । কৃষক পরিবারের খাওয়ার জন্য যে পরিমাণ 
উৎপন্ন দ্রব্য খরচ করা হর তাহাও এই খাতায় দেখাইতে হইবে । 


পশুখা্ভ-নিবন্ধ ( Feed register ) 
এই খাতায় সকলপ্রকার পশুখাদ্য, যেমন শুষ্ক খড়, সবুজ ঘাস, শস্তের 
দানা ও খইল প্রভৃতি সারবান খাছ্যের হিসাব রাখা হয়। যেহেতু পশুখাদ্য 
প্রত্যেক পশুর পৃথক করিয়া বাহির করা হয় না, সকল পশুর জন্য একসঙ্গে 
বাহির করিয়া দেওয়া হর, নেইহেতু দৈনিক কতটুকু পশুখাস্য বাহির করিয়া 
দেওয়া হইল তাহা মূল্যসহ খাতায় লেখা হয়। পরে, প্রত্যেক পশুকে খান্ত ভাগ 
করিয়া দেওয়ার খরচ হিসাব করা যায়। নিম্নলিখিত ছকে এই খাতা লেখা হয়। 


শুক পশুখাস্থ সবুজ পশুখাদ্ড : সারবান খাদ্য 
মাস পরিমাণ মূল্য | পরিমাণ মুল্য | পরিমাণ মূল্য 


পশুখাদ্য খামারজাত হইলে উহা বাজারে যে দামে বিক্রয় হইবে, তাহা 
হইতে মূল্য স্থির করিতে হয়। 


মজুরীর হিসাবের খাতা 


এই খাতায় স্থায়ী শ্রমিক ও অস্থায়ী অমিকের জন্য পৃথকভাবে হিসাব 
রাখা হয়। স্থায়ী শ্রমিকের নিয়োগের তারিখ, মাসিক বা বাৎসরিক বেতন 


১০ '_ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


(নগদ টাকা ব| দ্রব্যাদির বিনিময়ে ) এবং তাহাকে প্রদত্ত খাছ, বস্তু ও জুতা 
₹ ইত্যাদির মূল্য লেখা হয়। অস্থায়ী শ্রমিকের বেলার নিয়োগের তারিখ এবং 
কি কাজের জন্য নিয়োগ করা হইরাছে তাহা, মজুরী হিসাবে প্রদত্ত ত্রব্যাদির 
মূলা বা নগদ টাকার পরিমাণ লেখা হয়। যন্ত্রপাতি মেরামতের খরচও 
এই খাতায় লেখা উচিত । 


বীজ-নিবন্ধ 
খামারের জন্য ক্রীত বীজের মূল্য, প্রকার ও পরিমাণ এই খাতায় লেখা হয়। 


সাধারণ খাতা 


এই খাতায় বিভিন্ন খাতে, যেমন জমির খাজনা, সেচজলের ট্যাক্স, নূতন 
যন্ত্ৰপাতি ও সার প্রভৃতি খাতে খরচের হিসাব রাখা হয়। 


সম্পদ তালিকা 


কৃষকের বিভিন্ন সম্পদের হিসাব এই খাতায় রাখা হয়। প্রত্যেক দফার 
মূল্য ও পরিমাণ বা সংখ্যা লিখিয়া রাখা হয়। জমি, গৃহ, জল সরবরাহের 
সরঞ্জাম, গৃহপালিত পশু, যন্ত্ৰপাতি, খামারজাত দ্রব্য, পশুখাত্য, সার, নগদ 
টাকা ও ব্যাঞ্চে গচ্ছিত টাকা, কত টাকা অপরের পাওনা ব| নিজের পাওন| 
প্রভৃতি দায় হিসাব রাখা হয়। প্রত্যেকটি গৃহপালিত পশুকে পৃথকভাবে 
তালিকাভুক্ত করা হয় এবং তাহাদের বয়ন ও মূল্য লিখিয়া রাখা হয় । 

বৎসরের যে কোন সময়ে প্রথম সম্পদ তালিকা তৈয়ারি করা যায়, 
তবে প্রধান শস্ত-ঝতুর প্রারভ্তে তৈরারি কর! বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় ও পরবর্তী 
তালিকাগুলি প্রতি বার মাস অন্তর তৈরারি কর! উচিত। 

নিয়ে প্রদত্ত ছকে সম্পদ তালিকা তৈয়ারি করা যায়। 

ঘরবাড়ী, যন্ত্ৰপাতি প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে ইহাদের মূল্য কমিয়| যায়। 
বৎসরের পর বৎসর এই মূল্যের ক্রমাবনতিকে বল! হয় অপচয় ( deprecia- 
₹i০n)। সম্পদ তালিকায় প্রত্যেক দকার মূল্য নিরূপণে ইহা বিবেচনা 
“করিতে হয়। 


খামার পরিচালন ১১ 
সম্পদ তালিকা 
আয়তন: একর তারিখ £ ১ল। জুলাই ১৯০০০০০৩৩৩৭ 


৫ 


নাম পরিমাণ যখন ক্রয় করা বর্তমানে 
বা হইয়াছিল, সেই মোট মুল্য 
সংখ্যা সময়ে এককপ্রতি মূল্য 
টা, টা 
টি a ৮০৬০৬ = টিটি eee atl ৯4. 
১। জমি 
সেচযুক্ত 
সেচবিহীন 
২। গৃহ 
(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
যন্ত্রপাতি, সাজসরঞাম ইত্যাদি 
(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
৪। গৃহপালিত পশু 
(১) 
(২) 
'_(৩) 
(৪) 
৫ । জৈব সার ও রাসায়নিক সার 
(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


G 


১২. ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


সম্পদ তালিকা 
আয়তন------.....; একর তারিখ ঃ ১লা জুলাই NY AG ADIOS 
নাম পরিমাণ যখন ক্ৰয় করা বর্তমানে 
বা হইয়াছিল, সেই মোট মূল্য 
সংখ্যা সময়ে এককপ্ৰতি মূল্য 
টা, টা 
৬ | পশ্ডখান্য 
(১) 
(২ 
(৩) 
(8 
৭। বীজ 
(১ 
২) 
(৩ 
(৪) 
৮ | নগদ টাকার পরিমাণ 
৯। কত টাকা পাওয়া যাইবে 
. ১০ | কত টাকা অপরে পাইবে 
মোট 


সা 


সঠিকভাবে খামারের হিনাবপত্ৰ রক্ষা করিলে তাহা হইতে নিম্নলিখিত 
তথ্যাদি পাওয়া যায়; 

১। খামারের নীট মূল্য। সম্পদ তালিকা হইতে ইহ। পাওয়| যায় । 

২। খামারের মোট অথবা স্থল ( 81055 income ) বিক্রয়ের জন্যই 
হউক বা! ব্যবহারের জন্যই হউক, খামারের নকল উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য 
হইতে ইহা পাওয়া যায়। 


খামার পরিচালন ১৩ 


৩। ব্যয়। শ্রমিক, বলদ, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, সেচের খরচ, জমির 
খাজনা ও ভাড়া, কীটনাশক ওঁষধ ছড়াইবার খরচ ও অন্যান্য খরচ যোগ দিয়া 
ইহা পাওয়া যায়। 

৪ | নীট আয় (net i॥০০দ৷e ) (বা লোকসান) । স্থল আয় (সম্পদ 
তালিকার মূল্যের পরিবর্তন নহ) হইতে মোট ব্যয় বিয়োগ করিয়া নীট আয় 
বা লোকসানের হিসাব করা যায়। যেমন খামারে বার মাসে ২০০০১ টাকা 
মোট আয় হইল, সম্পদ তালিকার সম্পদের মূল্য ১০০১ টাকা বাড়িল এবং 
ব্যয় ১০০০২ । নীট আয় হইবে ২০০০২+১০*২-১০০০২-১১০৭৯ টাকা । 

৫ শ্রমিকের ব্যবহার | শ্রমিক ও বলদের খরচই খামারের মোট 
ব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ হইতে তিন চতুর্থাংশ অধিকার করে। কাজেই দিন- 
পর্রীতে শ্রমিক নিয়োগের সবিশেষ বর্ণনা হইতে কোন কাজে কত শ্রমিক 
নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা জান! যায় এবং কাজের পুনবিস্তাস করিয়া কিভাবে 
অর্থের সাশ্রয় করা যায় তাহা বিবেচনা করা যায়। 

বংসরের শেষে সম্পদ তালিকা ও অন্তান্ত হিসাবপত্র লেখা সম্পূর্ণ হইলে 
কৃষক এই সকল তথ্য বিবেচনা করিয়া কিভাবে নীট আয় বাড়ানো যায় এবং 
বায় হ্রাস করা যায় তাহা স্থির করিতে পারে । 

খামারের আয় বৃদ্ধির এক উপায় হইল একর প্রতি ফলন বাড়ানো । অপর 
উপায় হাস মুরগী পালন। খামারের আয়তনের কথাও চিন্তা করিতে হইবে। 
খামার আয়তনে যথেষ্ট বড় হইলে. বৃহৎ আকারে ফসলের চাষ করা যায় এবং 
তাহাতে শ্রমিকের সদ্যবহার সম্ভব । একই পরিমাণ সার, জল ও অমিকের 
সাহায্যে অধিকতর লাভজনক ফসলের চাষ করিলে খামারের আয় বৃদ্ধি 
পাইবে ৷ 

খরচের বিভিন্ন দফা বিচার করিলে কৃষক স্থির করিতে পারিবে কি করিয়া 
বিভিন্ন দফায় বিশেষতঃ শ্রমিক ও বলদের দক্ষতা হান. না করিয়া খরচ কমানো 
যায়। খামারের হিসাব পরীক্ষা করিয়া অনেক সময় দেখা যায় যে সার, উন্নত 
বীজ ও কীটনাশক ভৰে অধিক খরচ করিয়া খামারের নীট আয় বাড়িয়াছে। 
শ্রমিককে আরও লাভজনকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে খামারের 


নকৃশা পরিবর্তন করা সম্ভব । 


১৪ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 
সংক্ষিগুসার 


কৃষিকে একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করা দরকার । ইহা! করিতে 
হইলে কেবল ফলন বাড়াইলেই চলিবে না । উতপন্ন ফসল যাহাতে উৎকৃষ্ট হয় 
এবং স্থবিধাজনক মূল্যে বিক্রয় করা যায় তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। 

- ফলন অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে। কৃষককে এই সকল 
কারণগুলি বিচার-বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে যে, কোন্‌ ফনল চাষ 
করা৷ উচিত, কৃষি ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের কোনটির কতটুকু ব্যবসায়ের 
অন্তৰ্ভুক্ত করিলে সর্বোচ্চ লাভ করা সম্ভব হইবে ৷ 

শরম ও অর্থের অপচয় নিরোধে খামারের নকৃশার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
এবং ওঁ নকুশ৷ এমনভাবে তৈয়ারি করিতে হইবে যাহাতে জমিকে উত্তমরূপে 
ব্যবহার করা যায়। 

কৃষককে একটি সার্থক শন্য-্থুচী অনুসরণ করিতে হইবে । ইহার অনেক 
স্থৃবিধা আছে। 

'লাভজনকভাবে থামার পরিচালন করিতে হইলে ক্ষককে কয়েকটি সরল 
হিসাবপত্র রাখিতে হইবে। খামারে লাভ বা লোকসান হইতেছে কিনা তাহা 
এই সকল হিসাব পরীক্ষা করিলে জানা যায়। এই হিসাব হইতে ব্যবসায়ের 
দুর্বল স্থানগুলি নির্দেশ করা যায় এবং তাহা সবল করিবার কর্মন্থচী গ্রহণ করা 
যায়। অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া হিসাবে লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে 
ভবিষ্যত কর্মস্থচী রচনা করা যায়। যে সকল হিসাবপত্র রাখিতে হয় তাহা 
অতি সহজ ও সরল | 


প্রশ্ন 

১। কৃষি উৎপাঁদনকে কি.কি কারণ প্রভাবিত করে? গুল ছাড়া, কৃষি উৎপাদনকে 
লাভজনক করিতে হইলে কৃষকের আঁর কি কি জানা দরকার? 

২। তোমার এলাকায় কোন্‌ ধরনের কৃষি ব্যবসায়- গ্রহণ কর! উচিত? কি কি কারণে 
বড় আয়তনের গ্রামার ছোট আয়তনের খামার অপেক্ষা শ্রেয়? 

৩। কার্গরে উপর তোমার খামারের মোটামুটি একটি নকৃশ| অঙ্কন কর। থামারবাড়ী, 
নলকুপ, অন্তান্ত গৃহাদি ও রাস্ত| চিহ্নিত কর। জমিখওগুলির আঁকারও চিহ্নিত কর। প্রত্যেক 


খাঁমার পরিচালন ১৫ 


জমিখণ্ডে মাটির প্রকৃতি নির্দেশ কর। এই নকৃশা! অনায়াস খামার পরিচালনের সহায়ক কি? 
তুমি কি এই নকৃশা পরিবর্তন করিতে চাও? যদি কর, তবে কেমন করিতে চাও? অপর 


একটি খসড়া! অঙ্কন কর এবং তাহাতে লাদর্শ একটি নক্ণ| দেখাও } 
৪ খামারে হিসাবপত্র রাখার উপকারিতা কি? খামারে যে সকল খাত! রাখিতে চাও, 
তাহাদের নাম উল্লেখ কর। গত বৎসর তোমার খামারে কত লাভ হইয়াছে তাহা কি 


করিয়! বাহির করিবে? 


সহায়ক পুস্তক 


Singh, Arjun Farm Accounts, Farm 20145 Directorate of Extension, 
Ministry of Food and Agriculture, New Delhi, 1961. 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
খামারের শ্রেণীবিভাগ 


দুইটি খামার কখনও একইপ্রকার হয় ন৷ ৷ তবে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য 
যেমন থাকে, আবার সাদৃশ্তও যথেষ্ট থাকে। কাজেই বিভিন্ন খামারের 
সাদৃশ্ঠের উপর ভিত্তি করিয়াই খামারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। 

সাধারণভাবে বলা যায়, দুইটি প্রধান বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া! খামারের 
শ্ৰেণীবিভাগ করা! যায়; বিষয়গুলি হইল (ক) ফসল ও গৃহপালিত পশু ও 
(থ) আর্থনীতিক ও সামাজিক অবস্থা_-ব্যক্তিগত, সমবায়ের, রাষ্ট্রীয় বা যৌথ । 

পাশ্চাত্য দেশে সাধারণত ছুইভাবে কৃষিখামারকে শ্রেণীবদ্ধ করা! হয়, 
যথাঃ (ক) খামারের পদ্ধতি (System 0£ £arদin6) ও (খ) খামারের 
প্রকার (15065 01 farming) অনুসারে । 

খামারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচন! করিবার পূর্বে আমাদের দেশের 
খাযারগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা! যাইতে পারে । ভারতের 
কৃষি খামারগুলি সাধারণত নিয়রপ ঃ 

(১) কৃষি খামারগুলি (ভারতের কৃষি-এককগুলিকে খামার বলিতে যদি 
আপত্তি না থাকে) সাধারণত ছোট এবং তাহাতে নানাপ্রকার ফনলের চাষ 
করা হয়। মাটি, জলবায়ু, বাজারের চাহিদা ও নিজের প্রয়োজন প্রভৃতি দ্বারা 
কোন্‌ কোন্‌ ফনলের চাষ হইবে, তাহা প্রভাবিত হয়। কাজেই কিছু কিছু 
আখ, ধান বা ফলের খামার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ফসলের 
প্রাধান্য নাই। 


চিত্র নং ১৬। 
প্রধানত দীঘ লোমের জন্য আ্যার্গোরা ছাগল পালন করা হয়। উৎকষ্ট পশমী কাপড় 
তৈয়ারী করিতে এই লোম ব্যবহৃত হয়। 


চিত্র নং ১৭ ৷ 


একটি সানেনবাক পুরুষ ছাগল। দুর দূরান্ত থেকেও বহু ছাগল পালক তাহাদের 

ছাগী লইয়া আনেন এই প্রজাতির সঙ্গে মিলন ঘটাইয়া তাহাদের ছাগীর বংশধরদের 

দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য। কারণ ইহা অতি উত্তম দুগ্ধ 
উৎপাদনকারী প্রজাতি । 


চিত্র নং ১৮ | 
এই ছাগীর পালান অতি 
স্থগঠিত। কাজেই ইহার 
উচ্চ পরিমাণে দুগ্ধ উৎপাদন 
ক্ষমতা আছে। 


ধুলিকণা ও কীটপতঙ্গ যাহাতে পাত্রে প্রবেশ করিয়া দুধ নষ্ট করিতে না পারে, সেই 
উন্দেশ্যে এই ব্যক্তি ছোট মুখৰিশিষ্ট দুগ্ধ পাত্র ব্যবহার করিতেছেন | 


চিত্র নং ২০। 
পশুশালাতে ছুগ্ধবতী ছাগীকে খাওয়াইবার জন্য বারসিম কাটা হইতেছে। ছাগল 
ছাড়ি! দিলে অনেক বৃক্ষ ও গুল্ম নষ্ট করিয়া ফেলে। এই উদ্দেশ্যেই পশুশালাতে 
ছাগলকে খাওয়ানো হয়। 
| 


চিত্র নং ১৯ | 
ছোট গাছ বা গুন্মের কচি 
অংশ ছাগল খাইতে পছন্দ 
করে। ছাগল যাহাতে উদ্ভিদের 
এইরূপ ক্ষতি করিতে না পারে 
এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি অনেকেই 
পশুশালাতে ছাগলকে 
খাওয়ানোর পদ্ধতি গ্রহণ 

করিতেছেন । 


চা 


চিত্র নং ২১। ভুট্টার ভাটার বোঝার নীচে দেখুন, গাধার মাথা ও চারটি পা 
মাত্র দেখা যাইতেছে । গাধাটিকে বেশ খুশীই মনে হইতেছে । গাধাটির মালিক 
শহরের সর্বশেষ খবর শুনিবার জন্য দাড়াইয়া পড়িয়াছেন । 


চিত্র নং ২২। 
অতিরিক্ত উষ্ণ ঝড় ও বঞ্জাসংকুল অঞ্চলে দূর দৃরান্তে মাল বহন করিবার জন্যই যেন 
উটের স্থষ্টি। অন্যান্য পশুর মতই উটও ভাল পরিচধায় সাড়া দেয়। 


চিত্র নং ২৩। উত্তর প্রদেশের আলিগড় নিবিড় কৃষি জেলা মুরগী পালন বেন্দ্ৰে 
এই সকল সাদা লেগহর্ন শাবক মোরগটিকে প্রজননের কাজে ব্যবহারের জন্য 
নির্বাচন করা হইয়াছে। 

বাস. 


চিত্র নং ২৪। ্ট 
মাংসের উপযোগী শাবক প্রজননের জন্য হোয়াইট রক মুরগীর ঘরে ঞ সাদ| আঁটি 
মোরগটিকে ব্যবহার করা হয়। 


ছোট ছোট ডিম)। ডাইনে, ভারতের একটি লেগহর্ন মুরগীর বাষিক গড় উৎপাদন 
(১৮০টি বড় বড় ডিম )। 


চিত্র নং ২৬। 
ভারতে পালিত পক্ষীর মধ্যে হাসের স্থান দ্বিতীয়। শামুক, কচি ঘান ও জমিতে 
ধান কাটার পর পরিত্যক্ত ধানের প্রাচ্র্হেতু এদেশে পক্ষী খাদ্যের জন্য নৃনতম বায়ে 
হান পালন, কর! যায়। 


ৰ <**!- += 


চিত্র নং ২৭। বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী চওড়া বুঝ বিশিষ্ট ব্ৰোঞ্জ (Bronze ) 
রিতে হইলে ২২ হইতে ২৬ সপ্তাহ বধ 


টাঙ্কি ( 0৫৩5) সর্বোচ্চ লাভ ক 
টাকি বিক্ৰয় কর! উচিত । 


চিত্র নং ২৮। 
শিষ্ট কার্ডবোর্ডের বাকে ডিম ফুটানো 


বায চলাচলের জন্য এইরূপ ছিদ্রবি 
ভারতের সর্বত্র চালান দেওয়া হয় | 


TET 


চিত্র নং ২৯। মুরগীর ঘরে বায়ু চলাচল একান্ত প্রয়োজন। এজন্য মুরগীর ঘরে 

বড় বড় জানালা রাখা হয়। শীতকালে প্রচণ্ড শৈত্য হইতে রক্ষ! করিবার জন্য 

জানালাগুলি চট দ্বারা আবৃত করা হর, গ্রীষ্মকালে আবার এ চটে জল ছিটাইয়া 
ঘর ঠাণ্ডা করা যায়। 


চিত্র নং ৩০। 
কেরোসিন জালাইয়| তাপিত ক্রডারের (brooder ) সঙ্গে সংযুক্ত একটি খাঁচা 
শাবক সময় প্রয়োজন বোধে তাপের নিকটে বা তাপ হইতে দূরে যাইতে পারে। 
ঘরের বাহিরে রাখিলে এই খাচার শাবকেরা রৌদ্র পায়। 


খামারের শ্রেণীবিভাগ ১৭ 


(২) প্রায় প্রতি খামারেই ফসল অপেক্ষা খাদ্য কনলের আধিক্য । এদেশে 
শতকরা ৮৫ ভাগ চাষের জমিতে খাদ্য ফসলের চাষ হয়। 
(৩) প্রায় প্রত্যেক খামারেই মিশ্ৰ ফসল চাষের রেওয়াজ আছে। 
(৪) গরু মহিষাদি খামারের গঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । 
(৫) ভারতের কৃষিব্যবস্থায বর্যাকালেও চাষে যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে। 
কিঞ্চিদৰিক শতকর| ১৯ ভাগ খামারের সেচের ব্যবস্থা আছে। কাজেই 
শু চাষ ছাড়া এখনও এদেশের উপায় নাই। 
৬) অধিকাংশ খামার ছোট এবং লাভজনক নয়। ইহা ছাড়া, সেচ, 
সার, উন্নত বীজ ও উন্নত বলদ ইত্যাদিতে খাটাইবার মত মূলধন বা 
পুঁজির একান্ত অভাব । 

(৭) খামারের মালিকান| মুখ্যত ব্যক্তিগত এবং পরিবার ও খামারের 
যোগন্থত্র খুবই গভীর ৷ 


শ্ৰেণীবিভাগ 


পূৰ্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, খামারগুলিকে সাধারণত দুইভাবে 
ভাগ করা যার। প্রথমভাগ অনুসারে অর্থাৎ জমির ব্যবহার, ফনলবিশেষের 
চাষ ব| পশুবিশেষের পালন ও চাষের পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়া কৃষি 
খামারগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা £ 

(ক) স্পেশিয়ালাইজ.ড (specialised) | 

(খ) ডাইভাপিফায়েড (diversified) | 

(গ) মিশ্র (mixed) | 

দ্বিতীয়ভাবে, আর্থনীতিক ও সামাজিক অবস্থাবিশেষে খামারগুলিকে 
নিম্নলিখিত পাচ ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা £ 

(ক) ব্যক্তিগত, কৃষকের নিজের খামার 

(খ) সমবায় খামার 

(গ) রাষ্থ্ীয় খামার 

(ঘ) ক্যাপিটালিম্টিক (0891681195০) খামার 

(ও) যৌথ খামার । 

'এই পুস্তকে আমরা প্রথম শ্রেণীবিভাগ লইয়া আলোচন করিব 
ক্ষি (৩য়)-২ 


১৮ . ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
শ্রেণী নির্ণয় 


নিম্নলিখিত কারণগুলি জমির উক্ত শ্রেণীবিভাগকে প্রভাবিত করে । 

ক. ভৌতিক--(১) জলবায়ু, (২) মাটি ও (৩) স্থান-বিবরণ 
(topography) | 

খ. আর্থনীতিক--(১) বিপণনের ব্যয়, (২) বিভিন্ন থামার-জাত দ্রব্যের 
আপেক্ষিক মূল্যের পরিবর্তন, (৩) শ্রমিক ও মূলধনের যোগান, (৪) জমির মূল্য, 
(৫) অতি উৎপাদন ও স্বল্প উৎপাদন চক্র, (৬) বিভিন্ন ব্যবনার মধ্যে প্রতি- 
যোগিতা ও (৭) অন্যান্য কারণ, যেমন, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ, রোগ ও 
কীটশক্রর প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি । - 

গ. সামাজিক--বিভিন্ন সমাজ ও তাহাদের মধ্যে সমবায় বোধ । 


ভৌতিক কারণসমূহ 


জলবায়ু, মাটি ও স্থান বিবরণ চাষপদ্ধতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 
ভারতবর্ষের শস্ত-মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, অধিক বৃষ্টিপাত 
যে সকল অঞ্চলে হর, সে সকল অঞ্চলেই প্রধানত ধানের চাষ হয়। 
সেইজন্য অধিকাংশ ধানের জমি বিহার, মাদ্রাজ, অন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িসতায় 
অবস্থিত। অনুরূপভাবে, যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয়, সে সকল অঞ্চলে 
প্রধানত গমের চাষ হয়। সেহেতু উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগে, পাঞ্জাব ও মধ্য 
প্রদেশেই গমের চাষ বেশী ৷ 

কুষণ মৃত্তিকা অঞ্চলে তুলার চাষ ভাল হয়। ‘ফলে ভারতের তুলা চাষের 
এলাকা মুখ্যত মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও অন্ধপ্ৰদেশে অবস্থিত। দাজিলিঙের 
ঢালু জমি ও শীতল জলবায়ু চা ও কমলালেবু চাষের জন্য উপযোগী ৷ আবার 
নীচু জমিতে ধানের চাষ ভাল হয়। 


আর্থনীতিক কারণসমূহ 


ভৌতিক কারগুলির ন্যায় আর্থনীতিক কারণগুলি স্থির থাকে না। এবং 
ভৌতিক কারণগুলির সীমাবদ্ধতার মধ্যে আর্থনীতিক কারণগুলিও চাষ পদ্ধতিকে 


খামারের শ্রেণীবিভাগ ১৯ 


যথেষ্ট প্রভাবিত করে। কোন্‌ ফনলের চাষ করা৷ হইবে, তাহা স্থির করিতে 
বিপণনের খরচের কথা চিন্তা করিতে হর। পার্বত্য অঞ্চলে ফলের চাষ ভাল 
হয়, কিন্ত পরিবহণের খরচ এত বেশী পড়ে বে, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এ অঞ্চলে 
ফলের চাষ অনেকক্ষেত্রেই লাভজনক নয়। দুধের ক্ষেত্রেও এ একই সমন্তা। 
ফলে তরল দুধকে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিতে হয়। সাধারণত আখের 
জমিগুলি চিনির কলের কাছাকাছি অবস্থিত থাকে, কারণ দুরে অবস্থিত হইলে, 
কলে আখ পাঠাইবার খরচ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইবে । 

কৃষিজ উৎপাদন দ্রব্যের মূল্যের আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে চাষ পদ্ধতি 
প্রভাবিত হয়। দেখা গিয়াছে, পাটের দাম যখন বেশী থাকে তথন বেশ কিছু 
ধানের জমিতেও পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশে বহু তুলার জমিতে 
ইক্ুর চাষ হইতেছে, যেহেতু ইক্ষু ও তুলার দামের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান ৷ 

মূলধন ও শ্রমিকের যোগানের উপরেও খামারের চাষপদ্ধতি যথেষ্ট নির্ভর 
করে। শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে ভুট্টার ছড়ার জন্য ভুট্টার চাষ বেশী হয়, 
কারণ ভুট্টার চাষে শ্রমিক বেশী লাগে না, কিন্তু অল্প মূলধন 
অতি অল্প সময়ে যথেষ্ট লাভ হয়। দুধের ব্যবসায়ে মূলধন বেশী লাগে। 

জমির মূল্যও খামারের চাষ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে । শহরের নিকটবর্তী 
অঞ্চলে জমির দাম বেশী। কাজেই এইসকল জমিতে নিবিড় চাষপদ্ধতি 
অনুসরণ করা হয় এবং প্রধানত সবজি ও ফলের চাষ করা হয় যাহাতে 
প্রতি জমি হইতে সর্বোচ্চ লাভ করা যায়। 

অতি স্বল্প উৎপাদন চক্র (০০০) চাষ পদ্ধতিকে খুব বেশী প্রভাবিত 
করিতে পারে না। কোন বিশেষ রোগ বা৷ কীটশক্রর প্রাদুর্ভাবে, কৃষক 
সাধারণতঃ চাষপদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তন করে না। তবে দেখা গিয়াছে, কোন- 
বছরে কোন বিশেষ ফসলের দাম থাকিলে পরবর্তী বৎসরে সে ফসলের চাষের 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে অনেক ক্ষেত্রে ফললের দাম পড়িয়া যায়, 
এবং পরের বছর এ ফসলের জমির পরিমাণ হীন পায়। 

ফসলের বিভিন্ন ব্যবসার মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলেও চাষপদ্ধতি প্রভাবিত 
হয়। সংকরতুট্টা চাষের ফলে দেখা গিয়াছে যে, শহরের নিকটবর্তী এলাকায় 
পাট অপেক্ষা ভুট্টা চাষে লাভ বেশী। কাজেই এরূপ এলাকায় ক্রমে ক্রমে 


পাটের জমিতে ভুট্টার চাষ প্রবতিত হইতেছে। 


২০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপরও কোন কোন ক্ষেত্রে চাষপদ্ধতি নির্ভর 
করে। পেন্দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ত পেঁপের বাগান বা হাস-যুরগী পালন পছন্দ 
করবেন। আবার কোন রোগের ক্ৰমাগত আক্রমণের ফলে কোন ফসলের 
চাষ পরিত্যক্ত হইতে পারে। ক্রেতাদের চাহিদাও চাঁষপদ্ধতিকে প্রভাবিত 
করিতে পারে। শহরে পেপে ও টোম্যাটোর চাহিদার ফলে, শহরের .নিকটবর্তাঁ 
অঞ্চলে পেঁপে ও টোম্যাটো চাষের আধিক্য লক্ষ্য করা বার । 


সামাজিক কারণসমূহ 


সাধারণত ভৌতিক ও আর্থনীতিক কারণের উপরেই খামারের চাষপদ্ধতি 
নির্ভর করে। তবে বিশেষ সমাজের বিশেষ চাহিদার উপরেও কোন কোন 
ক্ষেত্রে কোন্‌ ফনলের চাষ করা হইবে, তাহা নির্ভর করে। গ্রামে সমবায় 
বোধ থাকিলে, ফসল চৌকি দেওয়ার কাজ ভাল হয়, ফলে যে সকল ফসল 
চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, দে সকল গ্রামে, সেই সকল ফনল, যেমন 
ভুট্ট৷ বা কল প্রভৃতির চাষ বেশী করা যাইতে পারে । 

এখন, বিভিন্ন চাষপদ্ধতি ও প্রত্যেক পদ্ধতির সুবিধা অস্থবিধ| সম্পর্কে 
আলোচনা কর! হইতেছে । 


স্পেশিয়ালাইজ খামার (Specialised farm) 


খামারের কোন একটি উৎপন্ন দ্রব্য হইতেই যদি খামারের মোট আয়ের 
শতকরা ৫০ ভাগ বা ততোধিক আয় হয়, তবে সেই খামারকে স্পেশিয়ালাইজড 
খামার বল৷ যায় । আয় বলিতে বিক্রীত দ্রব্য ও নিজে ব্যবহৃত দ্রব্যের মোট 
মূল্য বুঝায় । 

কাজেই, যে খামারের মোট আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ বা ততোধিক যদি 
আখ হইতেই পাওয়া যায়, তবে ওঁ খামারকে আমর! ‘আখের খামার’ বা ইক্ষু 
খামার’ বলিতে পারি। তেমনই, যে খামারের মোট আয়ের শতকরা ৫* ভাগ 
বা ততোধিক যদি সবজি হইতেই পাওয়া যায় তবে ওঁ খামারকে আমরা ‘সবজি 
খামার-বলিতে পারি। 


১,০০6 চি, West Banga; 
Dats... 1.3. চত 2 লাল 
Acc. No, DANTE. খামারের শ্রেণীবিভাগ ২১ 


ভৌত ও অন্যান্য কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ফনলের চাষ 
কেন্দ্ৰীভূত হইতে দেখা যায়। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ. অন্ধপ্রদেশ, উড়িষ্য। ও মাত্রাজে 
ধানের চাষ; পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ ও পূর্ব রাজস্থানে গম; আসাম, 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে পাট ; উত্তর প্রদেশের গাঙ্গেয় সমতলভূমি, বিহার, পাঞ্জাব 
ও মাদ্ৰাজে ইক্ষু এবং পাঞ্জাব, মহীশূর, মধ্যপ্ৰদেশ ও গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের 
বিশেষ মাটিতে তুলার চাষে স্পেশিয়ালাইজ্‌ড খামার দেখা যায়। 


স্পেশিয়ালাইজড খামারের স্থবিধা 
(১) এই খামারে জমির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব। কোন জমির পক্ষে সব 
চাইতে উপযোগী কনলটির চাষ করাই অধিকতর লাভজনক ৷ যেমন মহারাষ্ট্র ও 
গুজরাটের কৃষ্ণমৃত্তিকী অঞ্চলে তুলার চাষ ৷ 
(২) উন্নততর বিপণন ব্যবস্থা সম্ভব একটি ফসল ঝা দ্রব্য বেশী উৎপাদনের 
ফলে, সেই দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ বরা, বিক্রয়ের জন্ত প্রস্তুত করা, গুদামজাত করা, 
ও পরিবহণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ভালভাবে ও স্বল্প ব্যয়ে করা যায় 
(৩) উন্নততর পরিচালন ব্যবস্থা সম্ভব । কারণ খামারে যত কম ফসল বা! 
দ্রব্য উৎপাদিত হইবে, ততই কোন ফলল বা ব্যবস| অবহেলিত হইবার সম্ভাবনা 


কম। অপচয়ের উৎস নির্ণয় করিয়া. তাহা বন্ধ করিবার অধিকতর 


সম্ভাবনা থাকে । 
(9) স্বল্প সংখ্যক যন্ত্ৰপাতি ও শ্রমিক দরকার । যেমন, একজন ফল চাষীর 


কিছু বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি মাত্র ও অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক শ্রমিকের 
প্রয়োজন হয়। 

৫ দামী ও স্বল্প শ্রমিক সাশ্রয়কারক যন্ত্ৰপাতি ব্যবহার করা সম্ভব। 
যেমন, বৃহৎ গমের খামারে গমের হারভেক্টার ও কম্বাইন (harvester and 


combine) ব্যবহার করা লাভজনক ৷ 
৬। খামারের স্থায়ী শ্রমিক ও তবাবধায়কের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। একটি 
বিশেষ ফসলের চাষের ফলে, শ্রমিক ও তত্বাবধায়ক এ ফললের খুঁটিনাটি সম্পর্কে 
অবহিত হইতে পারে, ফলে এ ফনলের ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস 
T., We 
<” মা ক 
০ 


চু 
= গন ?% 
তত 


সম্ভব হয়। 


২২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
। স্পেশিয়ালীইজড খামারের তস্থুবিধা 


১। স্পেশিয়ালাইজড খামারে চাষের ব্যবসায় ঝুঁকি বেশী থাকে। 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল হানি বা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্বান হইলে কৃষকের প্রভুত 
অর্থহানির সম্ভাবনা । সাধারণ বা ভাইভানিকায়েড খামারে অন্ত ফসলের লাভ 
দ্বারা এ ক্ষতি কিয়দংশ, পূরণের যে সম্ভাবনা থাকে, স্পেশিয়ালাইজড খামারে 
তাহার অবকাশ কম। 

২। জমি, শ্রমিক ও মূলধনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্ভব নয়, কারণ বংসরের 
সকল সময়ে জমিতে ফসল থাকে না । 


৩। উপযোগী শশ্যপর্যায় অনুসরণ না করিবার ফলে জমির উৰ্ব্বতা 
যথাযথ বজায় রাখা যায় না। 


৪ খামারের উপজাত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় না। 
৫ | বৎসরে সাধারণত একবারের বেশী নগদ টাকা আয় হয় না। 


৬। কৃষি ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান সীমাবদ্ধ 
হইয়া গড়ে । 


ডাইভাপ্ৰিফায়েড বা সাধারণ খামার 


( Diversified or general farm ) 


খামারের মোট আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত যদি কোন একটি 
উৎপন্ন দ্রব্য হইতে আয় না হয় তবে সে খামারকে ডাইভাঙ্িফায়েড বা 
সাধারণ খামার বলা হয়। এরকম খামারে কৃষক তাহার আয়ের জন্য একাধিক 
উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নির্ভর করেন | 


ডাইভাপ্সিফায়েড খামারের সুবিধা 
১। জমি, শ্রমিক ও মূলধনের সষ্ ব্যবহার সম্ভব । শস্ত পর্যায়ের মাধ্যমে 
জমির অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব, পরিবার ও খামারের শ্রমিককে সারা 


বৎসর কাজ যোগান দেওয়৷ সম্ভব এবং যন্ত্রপাতি অপেক্ষাকৃত লাভজনকভাবে 
ব্যবহার করা যায়। 


খামারের শ্রেণীবিভাগ ২৩ 


২। ফসল হানি বা প্রতিকূল বাজারদর হেতু ঝুঁকি অনেক কম। 

৩। উপজাত দ্ৰব্যগুলি যথাযথ ব্যবহৃত হয়। উভয় ব্যবসায় স্থবিধার 
জন্য শস্যচাষ ও গোপালন একই সন্ধে করা হয়। 

৪। বিভিন্ন ব্যবসা থাকিবার ফলে খামারে দ্রুত ও নিয়মিত আয় হয়। 


ডাইভাব্লিফায়েড খামারের অস্থৃবিধা 
১।  উৎপাদকগণ সমবায় ভিত্তিতে দ্ৰব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে না 
পারিলে সুষ্ঠু বিপণনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। 


২। ডাইভার্সিফায়েড খামারে নানা প্রকার কাজ থাকিবার ফলে, কৃষক 
মাত্র সীমিত সংখ্যক শ্রমিকের কাজ যথাযথভাবে তদারক করিতে সক্ষম হন। 

৩। অনেক ক্ষেত্রে খামারে অপেক্ষাকৃত উন্নত যন্ত্ৰপাতি রাখা যায় না, 
কারণ প্রতিটি ফসল বা ব্যবসার ভন্য ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রাখা 
সম্ভব হয় না। 

৪ । বিভিন্ন ধারায় কাজ হয় বলিয়া ডাইভাসিফায়েড ব সাধারণ খামারে 
অপচয়ের উৎস নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। 

ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় স্পেশিয়ালাইজ্‌্ড খামার অপেক্ষা সাধারণ খামারের 
স্থবিধ! অনেক বেশী । ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে, “যে কৃষক শস্তাপধায় 
অনুসরণ করেন, তিনি তাঁহার সকল ডিম একই বাক্সে রাখেন না।' অর্থাৎ 
কোন একটি ফসলে ক্ষতি হইলেও কৃষক সর্বস্বান্ত হইয়া পড়েন না। 

ভারতে সাধারণতঃ ডাইভা্সিফায়েড খামারই বেশী। কারণ এইরূপ খামারে 
জমি, শ্রমিক ও মূলধনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্ভব এবং অকস্মাৎ শন্তহানি বা 
উৎপন্ন দ্রব্যের মৃল্যহাস হেতু ক্ষতি সহ করা সম্ভব 

আমাদের দেশে শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে সবজি খামার বা চিনি কলের 
নিকটস্থ অঞ্চলে ইক্ষু খামার বা পার্বত্য অঞ্চলে আপেল বা অন্যান্য ফলের 
খামার ছাড়া স্পেশিয়ালাইজড খামারের উপযোগিতা খুবই সীমাবদ্ধ। তবে 
বহুল পরিমাণে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে গেলে বা প্রতিকূল আবহাওয়াযও 
যে ব্যবসার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম, যেমন, মুরগী-পালন, সে সব ক্ষেত্র 
স্পেশিয়াপাইজড খামার স্থাপনে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 


২৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
মিশ্র খামার ( Mixed farm ) 


ফসলের চাষের সঙ্গে গোপালনও করিলে, ওঁ খামারকে বলা হয় মিশ্র 
খামার। গোপালন, ফনলের চাষের সঙ্গে পরিপূরক ব্যবস্থা, কারণ এই 
ব্যবস্থার ফলে খামারের কাজে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব । খামারের মোট আয়ের 
ন্যুনপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ ও উধ্বপক্ষে শতকরা ৪৯ ভাগ যদি গোপালন 
হইতে আয় হয়, তবে তাহাকে মিশ্র খামার বলা হয়। গোপালন বলিতে 
দুগ্ধবতী গাভী (গরু ও মহিষ উভয়ই) পালন বুঝায়। খামারে যে বলদ 
থাকে, তাহাদের পালন কিন্তু উক্ত পর্যায়ে পড়ে না। শশ্তচাষ ও গোপালনের 
সঙ্গে খামারে যদি ছাগল, মেষ, মাছ, হাস-মুরগী ইত্যাদিও পালন করা হয়, 
তবে ওঁ খামারকে ভাইভার্সিকায়েড বা সাধারণ খামার নামে অভিহিত 
করা যায়। 


মিশ্র খামারের সুবিধা 
> | গ্রামের পরিবহণ ও ফসল উৎপাদনের জন্য আবশ্যক বলদ, দুগ্ধবতী 
গাভী হইতেই পাওয়া যার। 
২। জমির উর্বরতা বজায় রাখিতে মিশ্র খামার সহায়তা করে। জৈব 


সার ব্যতিরেকে ফসলের চাষ সম্ভব নয়। গোবর সার হইল অতি সহজ- 
প্রাপ্য সার। 


৩। কৃষক ও তাহার পরিবারস্থ শ্রমিকের পক্ষে সারা বংসর কাজ 
পাওয়া সম্ভব | 


৪ খামারের উপজাত দ্রব্যের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব । 


৫| মিশ্র খামারে নিবিড় চাষের (intensive cultivation) সুযোগ 
বেশী । 


৬। খামারের আয় অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়। 


মিশ্র খামারের অস্থুবিধ! 
> | ফসলের চাষ ও গোপালন--উভয় ব্যবসায়ই তথ্বাবধায়কর পক্ষে 


খামারের শ্রেণীবিভাগ ২৫ 


সমান রাখা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া স্পেশিয়ালাইজড খামারে তত্বাবধায়ক 
যে দক্ষত| অর্জন করিতে পারেন, মিশ্র খামারে তাহা সম্ভব নয়। 
২। ব্যয়সাধ্য উন্নততর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় অনেক ক্ষেত্রে সাধ্যাতীত 
হইয়া পড়ে ৷ J 

৩। সমবায় গঠন ন! করিলে বিপণনে লাভ হ্বান পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 


সংক্ষিপ্তসার 

দুইটি কৃষিধামার কখনও একই প্রকার হয় না। তাহাদের মধ্যে 
সাদৃশ্য যেমন থাকে, আবার পাৰ্থক্যও যথেষ্ট থাকে। খামারের জমির ব্যবহার, 
কনল বিশেষের চাষ বা পশু বিশেষের পালন ও চাষের পদ্ধতি প্রভৃতির 
সাদৃশ্ের উপর ভিত্তি করিয়া, কৃষি খামারগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে 
বিভক্ত করা যায়: (১) স্পেশিয়ালাইজড, (২) ডাইভানিফায়েড বা সাধারণ, 
(৩ মিশ্ৰ ৷ 

বিভিন্ন ভৌতিক কারণ, তথা, জলবায়ু, মাটি ও স্থান-বিবরণ, অর্থনৈতিক 
কারণ তথা, বিপণন ব্যয়, উৎপন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য পরিবর্তন, শ্রমিক 
ও মূলধনের যোগান, জমির মূল্য, অতি-উৎপাদন ও স্বল্প উৎপাদন চক্র, 
বিভিন্ন ব্যবসার মধ্যে প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য কারণ, যেমন ব্যক্তিগত পছন্দ 
অপছন্দ, রোগ ও কীটশক্রর প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি এবং কিছু সামাজিক কারণও 
খামারের উক্ত শ্রেণীবিভাগকে প্রভাবিত করে । 

খামারের মোট আয়ের শতকরা ৫* ভাগ বা ততোধিক আয় যদি কেবল 
একটি উৎপন্ন দ্রব্য হইতেই আয় হয়, তবে তাহাকে স্পেশিয়ালাইজড খামার 
বলে। স্পেশিয়ালাইজড খামারে কোন বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতা যেমন 
বৃদ্ধি পায়, তেমনই আবার জমি, শ্রমিক ও মূলধনের কুষ্ঠ ব্যবহার সম্ভব নয় 
এবং ব্যবসায় ঝুঁকি থাকে বেশী। 

খামারের মোট আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পৰন্ত যদি কোন একটি 
উৎপন্ন দ্ৰব্য হইতে আয় না হয়, তবে তাহাকে ভাইভাসিকায়েড বা সাধারণ 
খামার বলে। এই সাধারণ খামারে ব্যবসায়ের ঝুঁকি যেমন কম, তেমনি 


জমি, শ্রমিক ও মূলধনের সু ব্যবহার সম্ভব। 


২৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


ফসলের চাষের সঙ্গে গোপালনও যদি করা! হর, তবে তাহাকে মিশ্র খামার 
বলে। মিশ্র খামারে, উপজাত দ্রব্যের সদ্যবহার যেমন সম্ভব, তেমনই কৃষক 


নিজেকে ও তাহার পরিবারস্থ সকল শ্রমিককেই সার! বৎসর কাজে নিযুক্ত 
রাখা সম্ভব । 


প্রশ্নাবলী 


১। চাষ পদ্ধতি ও জমির ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়| খামারের ‘য শ্রেণীবিভাগ করা হয়, 
কোন্‌ কোন্‌ কারণ সেই শ্রেণীবিভাগকে প্রভাবিত করে? 

২। ডাইভাপিফাহেড ও স্পেশিয়ালাইজ্‌্ড--এই দুই শ্রেণীর খামারের মধ্যে কোন্টি তোমার 
এলাকার পক্ষে অধিকতর উপযোগী বলিয়া তুমি মনে কর? 

৩। ডাইভানিফাযেড খামারের স্থবিধ| ও অসুবিধা সম্পর্কে তুমি যাহ! জান লেখ। 

৪ | মিশ্র খামারের সুবিধা কিকি? 


সহায়ক পুস্তক 


Dhondyal, S. P. and R. K. Tandon. Principles and Methods of Farm 
Management. Achal Prakashan Mandir, Kanpur, India, 1967 


তৃতীয় অধ্যায় 


কৃষি খামারের বাজেট ও শস্তাসুচী 
( Farm budget and Cropping scheme ) 


বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন কৃষি খামারের বাজেট বিভিন্ন 
প্রকার হইবে ।. সেচযুক্ত খামার ও সেচবিহীন খামারের বাজেট এক প্রকার 
হইবে ন|। দাঁজিলিঙ জেলার পার্বত্য অঞ্চল ও সুন্দরবনের লবণাক্ত সমতল 
ভূমির বাজেটও এক হইবে না। সেচ, জলবায়ু, মাটির গঠন ও উর্বরতা, জমির 
অবস্থা, বাজারের চাহিদা প্রভৃতি বহুবিধ কারণের উপর খামারের বাজেট 
নির্ভর করে। 

খামারের ব্যয়, আয় ও নীট লাভের এস্টিমেট (50৪02) বাজেট বলে। 
বাজেট ছাড়াই শশ্তন্থচী তৈয়ারী করা যায়। খামারের বাজেট তৈয়ারী করিবার 
মুখ্য উদ্দেশ্য হইল শশ্স্থচীর মূল্যায়ন ৷ কোন বিশেষ শশ্যস্থচী স্থির করিবার 
পূৰ্বে কয়েকটি শল্তন্টী তৈয়ারী করিয়া দেখিতে হইবে, কোন্‌ শস্তস্থচীতে 
সর্বোচ্চ লাভ হওয়া সম্ভব । 

খামারের বাজেট তৈয়ারী করিবার প্রধান প্রধান স্থবিধাগুলি হইল: 

(১) ইহার সাহায্যে পুরাতন শশ্তন্থচীর মূল্যায়ন করা যায় এবং নূতন 
শস্তস্থচী গ্রহণে ইহা কৃষককে সাহায্য করে; 


২৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


(২) কুষিব্যবদায়ে কোন্‌ বিষয়ে অপচয় হইতে পারে তাহার সম্পর্কে 
কৃষককে সতর্ক করে; 

(৩) ইহার ফলে একই এলাকার বিভিন্ন খামারের মধ্যে এবং বিভিন্ন 
এলাকার বিভিন্ন খামারের আয়, ব্যয় ও নীট লাভের তুলনামূলক পর্যালোচনা! 
সম্ভব; কলে জাতীয় কৃষিনীতি গঠন করা সম্ভব হয়; 


(৪) ইহা, বিভিন্ন উৎপাদন সহায়ক সম্পদ ও ভ্রব্যাদির পরিমিত ব্যবহারে 
কৃষককে সহায়ত করে; 


(৫) খামার পরিচালনা উন্নয়নে খামারের নৃতন বাজেট প্রণয়নে সহায়তা 
করে। 


খামারের বাজেট ও শস্যসূচী তৈয়াঁরী করিবার উপায় 


(১) খামারের উৎপাদন সহায়ক বিভিন্ন সম্পদের একটি তালিকা; তৈয়ারী 
করিতে হইবে; 
(২) খামারের একটি খসড়া ম্যাপ তৈয়ারী করিয়া তাহাতে খামারের বিভিন্ন 


জমির আয়তন, আকার, সংখ্যা, রাস্তা, খামারের বাড়ীঘর, সেচ ও নিকাশী নাল! 
ইত্যাদি নির্দেশ করিতে হইবে) 


(৩) জমির ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; 
(ক) ফসল ও শস্ত পর্যায় 
(খ) বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা শক্তি 
(গ) প্রত্যেক জমির জলনিক্কাশন ব্যবস্থা 
(ঘ) মাটির অবস্থা তথা গঠন ইত্যাদি 
(৪) জলের সুবিধাও নিয়মিত পাওয়া যাবে কিনা) 


(৫) গৃহপালিত পশ্ুপন্ষীর সংখ্যা ও বিবরণ এবং পশুখাদ্য চাষের জমির 
পরিমাণ) 


পা 


কৃষি খামারের বাজেট ও শস্তনুচী ২৯ 

(৩) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কৃষকের খণের চাহিদা; 

(৭) খামারে উৎপাদিত দ্রব্যের বর্তমান বিক্রয় ব্যবস্থা এবং গত পাঁচ বৎসর 
ধরিয়া মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা; 

(৮) কৃষক পরিবারের খাটিবার লোকসংখ্যা ও খামারের বলদ ব্যবহারের 
বর্তমান ব্যবস্থা; 

(৯) বর্তমানে খামারের আয় ও নীট লাভের একটি মোটামুটি এন্টিমেট ৷ 

অতঃপর কৃষককে নৃতন শস্তস্থচী নির্ধারণ করিতে হইবে। বিভিন্ন শস্তস্থচী 
বিবেচন। করিয়া, যে শস্তন্থচী কৃষক ও তাহার খামারের বর্তমান সম্পদ ও অবস্থায় 
খাপ খায়, কেবল সেই শশ্তন্থচীই সুপারিশ করিতে হইবে। মনে রাখিতে 
হইবে যে, আমাদের দেশে মূলধন জোগাড় করা খুব আয়াননাধ্য নয় এবং অনেক 
ক্ষেত্রে উচ্চহারে সুদ দিয়া কৃষককে মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়। কাজেই লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে, এই মূলধন খাটাইয়| কৃষক যেন সর্বোচ্চ লাভ করিতে পারে। 
অবস্থা বিশেষে নৃতন শস্তাহুচীর সকল পৰায় একসঙ্গে কার্যকর ন! করিয়া পৰায় 
ক্রমে কার্ধকর করিলে প্রাথমিক মূলধন কম লাগিবে। 

পর্যায়ক্রমে সুচী রূপায়ণে প্রথম পদক্ষেপ হইবে বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত- 
গুলির চাষ ও চাষের উন্নত পদ্ধতি গ্রচলন। 

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হইল জমির উত্তম ব্যবহার । কৃপখনন বা নলকুপ নাইয়া বা 
একক অথব| যৌথভাবে সেচজলের স্থব্যবহ্থ৷ করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে মাটি ও 
জল সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 

তৃতীয় পদক্ষেপ হইল খামারের সহিত গৃহপালিত পশুর সামন্ত বিধান এবং 
সমবায় বিপণনের ব্যবস্থা করা । 


সতৰ্কতা 
খামারের পরিকল্পনা, শস্তস্থচী, খামারের বাজেট রচনায় যথেষ্ট চিন্তা করা 
দরকার এবং চাষের কাজে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা না থাকিলে খামারের বাজেট 


৩০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


রচনায় হাত দেওর! উচিত নয়। কারণ, ব্যবস| হিদাবে, কৃষিতে যথেষ্ট ঝুকি ও 
ও অনিশ্চয়তা থাকে, যেহেতু ভবিষ্যতে কলন ও তাহার মুল্য সম্পর্কে পূর্বাহেই 
সঠিক কিছু বলা কঠিন ৷ বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়ার অনিশ্চরতা এদেশের কৃষিকে 
সর্বাধিক প্রভাবিত করে। ফসলের মূল্যের উঠানামাও কৃষিতে অনিশ্চয়তার 
আর একটি কারণ। কাজেই যথেষ্ট চিত্ত৷ করিব| ও সবদিক নযত্রে বিবেচনা 
করিয়া খামার পরিকল্পন। ও শস্তহুচী রচনা কর! দরকার । 


খামারের মায়ব্যয়ের হিসাব 


নিয়ে ২টি খামারের, একটি ৪ হেক্টার (১০ একর ) ও একটি ১০ হেক্টার 
(২৫ একর) খামারের আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল। এখানে যে আয় 
দেখানো হইয়াছে তাহা ফার্মের মোট আয় হিসাবে ধরিতে হইবে, কারণ 
নীট আয় বিভিন্ন কারণ তথা খামারের মাটি, জলবায়ু, ফসলের দাম, 
শ্রমিকের মজুরী প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। 

খামারের যে নক্সা দেওর| হইল, তাহা আরতক্ষেত্রাকার হিসাবে দেখানো 
হইল, কারণ অন্যান্য আকার অপেক্ষা আয়ত ক্ষেত্রাকার খামারের স্থৃবিধা 
বেশী। আসল খামারের নক্সা তৈয়ারী করিবার সময় খামারের আকার 
অনুনারে বিভিন্ন জমির আয়তক্ষেত্রাকার নাও হইতে পারে । 


৪ হেক্টার ১০ (একর ) কৃষিখাঁমারের আয়ব্যয়ের হিসাব 


মনে কর! যাক, একজন সঙ্গতিপন্ন কৃষক বর্ধমান জেলায় ডি-ভি-সি 
সেচ এলাকায় একটি ৪ হেক্টার জমির কৃষি খামার স্থাপন করিতে চান । 


হিসাবের সংক্ষিপ্তনার £_ 


সরঞ্জীম__বলদ, বাড়ীঘর প্রভৃতির মূল্য ৫৩১০০ ০০ 

ফসলের জমি ৮৮০ হেক্টার 
মোট আয় টা. ৩৪৩৮৫০০ 
বিভিন্ন ব্যয় টা. ১৩৭৬১৬৮ 


খামারের নীট আয় টা. ২০৬২৩৩২ 


এ ৭৬৫ লট 


কৃষি খামারের বাজেট ও শস্তন্থচী 


৪ হেক্টার (১০ একর ) খামারের নক্সা 


< ৫৭9! 


৩২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


জমির বিশদ বিবরণ 
বিবরণ পরিমাণ | মোট জমির 
(হেক্টার) | শতাংশ 
১। রাস্তা, আইল, সেচ ও নিকাশী নালা ০৩৫ ৮*৭৫ 
২। বাড়ীঘরের জন্য জমি ০০৫ ১২৫ 
৪০ ১০*০০ 
চাষের নীট জমির পরিমাণ -(৪*০০_-০৪০) 
= ৩৬০ হেক্টার 
ব্যয় ও আয়ের বিশদ বিবরণ 
১। বদ্ধ মূলধন ( Fixed Capital ) টাক| 
(ক) গৃহপালিত পশু 
১ জোড়! বলদ ৮০2 
মোট ৮০০০০ 
(খ) সরঞ্জাম (স্থায়ী ) টাকা 
দেশী লাঙ্গল ১টি, ১০ টাকা হিসাবে ১85 
মোন্ড বোর্ড লাঙ্গল ১টি, ২৫ টাকা হিসাবে ২৫০০ 
স্পেয়ার ১টি, ১১০ টাক! হিসাবে ১528 
ভাস্টার ১টি, ৪৫ টাকা হিসাবে ৪৫০০ 
গো-গাড়ী চট, ২৫০ টাকা হিসাবে বর 
দাড়ি পালা ও ওজন * , ২৬০০ 
খড়কাটা যন্ত্র ১টি, ৯ টাকা হিসাবে ৯০:০০ 


কৃষি খামারের বাজেট ও শস্তস্থচী ও 


(গ) বাঁড়ীঘর টাকা 
শ্রমিকদের ঘর ২টি ৯৬০০০ 
বীজাগার ১টি ৭২০-০০ 
গোশালা ও সরঞ্জাম রাখার ঘর ৫৭৬০০ 
গরুর খাওয়ার জায়গা ১০৮০০ 
শস্য মাড়াই-এর পাকা মেঝে ৬৮০০০ 
নলকূপ ১টি ৮০০০০ 


মোট ৩৮৪৪*০০ 


(ঘ) আইল ইত্যাদি তৈরারী করিবার 


খরচ-_হেক্টার প্রতি ২৫ টাকা হিসাবে ১০০৪৪, 
মোট ১০০-০০ 
মোট বদ্ধ মূলধন রনির 
২। চলতি মুলধন টাকা 
(ক) সরঞ্জাম 
কোদাল ৩টি ১৫০০ 
বেল্চা ৩টি | ১২০০ 
খুরপী ৫টি '_ ৭৫০ 
কাস্তে ৫টি ৭৫০ 
জোয়াল ১টি ১৫:০০ 
বাল্তি ২টি ১০০০০ 
ঝুড়ি ১০টি * ১০০০ 
হারিকেন ২টি ১০০০ 
টর্চ ১টি ১০০০ 
দড়ি 9:95 
বস্তা ২০টি 8০০০ 
অন্যান্য ১৩০০ 
মোট ১৬০০০ 


কৃষি (৩য়)--৩ 


৩৪ ভারতের কৃবি-ব্যবস্থার পরিচয় 


এ) বিভিন্ন সম্পদ রাখিবার খরচ টাকা 
বলদ, বৎসরে প্রতি জোড়া ৯০০২ হিনাবে ৯০০০০ 
স্থায়ী সরঞ্জাম ৫% হারে ২৭১০ 
শ্রমিক 
(১) স্থায়ী ২ জন মানিক ৯০ টাকা হারে ২১৬০০০ 
(২) অস্থায়ী ৩ জন মাসিক ৭৫ টাকা হারে ড় 
বাড়ীঘর ২% হারে ৭৬৮০ 
আইল ইত্যাদি ৪% হারে * | ৪০০ 
মোট ৫৮৬৬৬৮ 
(গ) নেচ, হেক্টার প্রতি ৬২ টাকা হারে ২৪৮০০ 
মোট ২৪৮০০ 
(ঘ) অবচয় (Depreciation) টাক। 
বলদ ১ ০% হারে ৮০*০০ 
স্থায়ী সরঞ্জাম ১০% হারে ৫৫৬০ 
বাড়ীঘর ২% ৭৬৮৮ 
মোট ২১২৪৮ 
ন টাকা 
(৬) খাজনা, হেক্টার প্রতি ২৫:০০ হারে 22 
ট্যাক্স সর 
মোট ১১০০০ 
শস্ত সুচী 
2১১১০২৯4০4৭ 
প্রথম বৎসর দ্বিতীয় বৎসর 


জমির পরিমাণ  খরিপ রবি | খরিপ 


রী 


১৬০ সবুজ নার-তাইওয়ান ধান ভুট্টা 
১৬০ তাইওয়ান ধান- 

তাইওয়ান ধান গম 

*'৪৭ সবুজ নার-তাইওয়ান ধান আলু 


৩৬০ 


তাইওয়ান ধান-তাইওয়ান ধান গম 
সবুজনার-তাইওয়ান ধান ভুট্টা 
সবুজসার-তাইওয়ান ধান আলু 


৩৫ 


কৃষি খামারের বাজেট ও শস্স্থচী 


০৯৯ 
ৰেল ===] 

নং ০০%.০৪ 

৪৭৭ ০০,০৪ 

.০এ ০০.০৯ 

০৬০ ০০.১৮ 


[ৰা 


1518 ৮:25, 


০০.০২৬ 
== ০০.০৯ 
০০.০০৬ ০০.০০৯ 
৩০০,০০০ ০০,০২৫, 
০০.০4৪ ০০.০৪ 
০০.১৮০ ০০,০০২, 


এত) [90০৪৯] 0৬৫) 
= kl 


Eh ৮226, ৬৫1৬ © 1515 Sb ৮1৮ ৬ এ) 


৩৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


== ন ১০৮০ -_-২*০০ 
চাষের নিবিড়ত্ব (Intensity )= (১5) ১০০৯৩ ৪% 


৩৬০ 


চাষের নিবিড়ত্ব নির্ণয়. করিতে সবুজ সারের, জমি যোগ কর! হয় না। 


(ছ) আদ টাকা 
বদ্ধ মূলধনের ৬% হারে ৩১৮০০ 
চল্তি মূলধনের ১২% হারে ৬ মাসের জন্য মি 8০ 

১০৪৬:৭০ 
টাকা 

(জ) তন্াবধানের ব্যয় ( তত্বাবধায়ক চাষের কিছু ১০৮০০০ 
কাজ নিজের হাতে করিবে ) মোট ১০৮০'০০ 

মোট চলতি মুলধন 

টাকা 

১। সরঞ্জাম ১৬০০০ 
২। বিভিন্ন সম্পদ রাখিবার খরচ ৫৮৬৬৬৮ 
৩। সেচ ২৪৮০০ 
৪ | অবচয় ২১২৪৮ 
৫ | খাজনা ইত্যাদি NS 
৬। বীজ ৯১০০০ 
৭। সার ৩৫৭৮০ ০ 
৮। রোগ ও কীটনাশক বধ ৫৫০-০০ 
৯ | সুদ ১০৪৬৭০ 
১০। তত্বাবধান ১০৮০%০০ 


মোট ১৩৭৬১৬৮ 


৩৭ 


কৃষি খামারের বাজেট ও শন্তম্থচী 


০575 tlle ৪) ১1৫৯) 
২০,০২৭০ ই thle এ1৮ 
এনী,৩৭৮০৫ Sb Ale) 
° ০.94980 lle 1) 

lg 
০০%.১4০৪০ 
০ ১৪ 
২০০) 
০০,০০৩ a 
০০,০৫০ 
lg 


৩৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


মনে রাখিতে হইবে, উক্ত আরব্যয়ের হিসাব সম্পূর্ণ কাল্পনিক, এবং আদর্শ 
আবহাওয়ায় ও সর্বক্ষণের অভিজ্ঞ তত্বাবধানের ফলেই উক্ত পরিমাণ আয় সম্ভব । 
যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে নব ব্যয় দেখানো সম্ভব হয় নি, যেমন ধান নিড়ানী যন্ত্র, 
চাকা বিদা ইত্যাদি ক্ৰয়। সুষ্ঠ পরিচালনায় ইহার চাইতেও বেশী লাভ 
করা সম্ভব। 


১০ হেক্টার (২৫ একর ) খামারের আয়ব্যয়ের হিসাব 
২৪-পরগনা জেলার উত্তর অংশে ১০ হেক্টার পরিমাণ জমি নিয়ে একটি 
খামার স্থাপন করিতে হইবে । এ এলাকায় বাধিক প্রায় ১৫০ সে-মি বৃষ্টিপাত 
হয়, অধিকন্ জমিটি একটি গভীর নলকৃপের সেচ এলাকার ভিতরে অবস্থিত । 
মাটি দোয়াশ। 


হিসাবের সংক্ষিগুসাঁর $= 


সরঞ্জীম__বলদ, বাড়ীঘর প্রভৃতির মূল্য ১৮৮৭৫০০ 
ফসলের জমি ২২৫০ হেক্টার 


মোট আয় ১০৩০২৫০০ 

মোট ব্যয় ৪১৩১৪-৯৫ 

খামারের নীট আয় ৬১৭১০০৫ 
জমির বিশদ বিবরণ 


বিবরণ 


১। রাস্তা, আইল, সেচ ও নিকাশী নালা 
২ | বাড়ীঘরের জন্য জমি 


চাষের নীট জমির পরিমাণ ( ১০০*__-১-০* )-৯*০০ হেক্টার। 


কৃষি খামারের বাজেট ও শন্তস্থচী ৩৯ 
১০ হেক্টার খামারের একটি নকশা 


ব্যয় ও আয়ের বিশদ বিবরণ 


১। বদ্ধ মূলধন 
(ক) গৃহপালিত পশু 
৩ জোড়া বলদ, প্রতি জোড়া ৮০০৯ হিসাবে ২8052 

মোট ২৪০০*০০ 


শি 


। 


৪০ 


ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


(খ) সরপ্তাম (স্থায়ী ) 


গর) 


দেশী লাঙ্গল ৩টি ২০২ হিসাবে 
মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল ৩টি ২৫২ হিনাবে 
বীজ বপন যন্ত্র ১টি ১২৫২ হিসাবে 
চাকা বিদা ২টি ৪০২ হিসাবে 
স্পেরার ২টি ১১০২ হিসাবে 

ডাস্টার ১টি ৪৫২ হিসাবে 

গো-গাড়ী ১টি ২৫০২ হিসাবে 

খড় কাটা যন্ত্র ১টি ৯০২ হিসাবে 


, মই ২টি ১৫২ হিসাবে 


দাড়ি পাল। ও ওজন 
মাড়াই যন্ত্ৰ ১টি ২৫০২ হিসাবে 


বাড়ীঘর 


ক্ষেত্রপালের আবাস ও অফিস 
শ্রমিকদের আবাস ৩টি 
গোশালা 

যন্ত্রপাতি রাখার ঘর 

গুদাম 

শন্ত মাড়াই-এর পাকা মেঝে 
নলকুল ১টি 


কৃষি খামারের বাজেট ও শস্তম্ুুচী 


টাকা 
(ঘ) আইল ইত্যাদি তৈরারী করিবার খরচ ২৫০০০ 
বেড়া ১৫০০%"০০ 

মোট ১৭৫০০০ 

মোট বদ্ধ মূলধন ১৮৮৭৫০০ 

২) চলতি মূলধন 
(ক) সরঞ্জাম 

টাকা 

কোদাল ৫টি ২৫০০ 
বেলচা ৩টি ১২:০০ 
খুরপী ১০টি ১৫০০ 
কাস্তে ১০টি ৩০*০০ 
জোয়াল ৩টি ৩০০০ 

ধান নিড়ানী যন্ত্র ৩টি ৬০০ 
বালতি ৪টি ২০০০ 
ঝুড়ি ২০টি ২০:০০ 
দড়ি ৫০০০ 
বস্তা ৭৫টি $ ১৫০০০ 
টর্চ ১টি ১০০০ 

হারিকেন ২টি ১০ 

অন্যান্য ১০০০০ 
মোট ৫৩২০০ 


৪২ 
(খ) 


(গ) 


ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


বিভিন্ন সম্পদ রাখিবার খরচ 
টাক৷ 
বলদ, বৎসরে প্রতি জোড়া ৯০০০০ হিসাবে ২৭০০০০ 
স্থারী সরঞ্জাম ৫% হারে 4 ৬৬২৫ 
আইল ও বেড়া ৪% হারে টে 
বাড়ীঘর ২% হারে ২০০ 
স্থায়ী শ্রমিক ৪ জন মানিক ৯০২ হারে 2৩3 
অস্থায়ী শ্রমিক ৮জন মাসিক ৭৫২ হারে ১4358 
মোট ১৪৬২৪২৫ 

(৷ 
টাক! 
নেচে হেক্টার প্রতি ৬৮০০ হিনাবে ৬৮০০০ 
মোট ৬৮০০০ 
অবচয় 

টাকা 
বলদ ১০% হারে ২৪০০০ 
স্থায়ী সরঞ্জাম ১০% হারে ১৩২'৫০ 
বাড়ীঘর ২% হারে ২৬৮০০ 
বেড়া ৫% হারে ৭৫০০ 


৪৩ 


কৃষি খামারের বাজেট ও শস্তস্থচী 
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৪৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


ঢাকা 
(ঙ) খাজনা হেক্টার প্রতি ২৫০০ হারে ২৫৪০ 
ট্যাক্স হেক্টার প্রতি ২৫-০* হারে ২৫০০০ 
ছোট ৫০০০০ 
টাকা 
চ) তন্বাবধান খরচ 
ক্ষেত্রপাল মানিক ২০০০০ হারে ২৪০০০০ 
মোট ২৪০০-০ 
চাষের নিবিড়ত্ব = RE) ef 
(জ) সুদ টাকা 
বদ্ধ মূলধনের উপর বাষিক ৬% হারে ১১৩২৫০ 
চলতি মূলধনের উপর বাধিক ১২% হারে 
২১৬৭২০ 
অৰ্ধ বৎসরের জন্য 
মোট ৩২৯৪৭০ 
মোট চলতি মূলধন টাকা 
সরঞ্জাম ৫৩২০০ 
বিভিন্ন সম্পদ রাখিবার ব্যয় ১৪৬২৪-২৫ 
সেচ ৬৮০০০ 
অবচয় ৭১৫০০ 
খাজনা ও ট্যাক্স টেৰ 
তত্বাবধান ২৪০০০০ 
বীজ, সার ও কীটনাশক ওঁষধের দাম [১৮৫৬৭ 


সদ ৩২৯৯৭০ 


মোট ৪১৩১৪৪৫ 
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ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
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কৃষি খামারের বাজেট ও শস্তসুচী ৪৭ 
সংক্ষিগুসার 


খামার স্থাপন করিয়া নরাসরি চাষ আরম্ত করিবার পূর্বে সুপরিকল্পিতভাবে 
অগ্রনর হওয়। দরকার । এজন্য খামারের বাজেট ও শশ্ত সুচী তৈরারী কর! 
একান্ত দরকার । 

খামারের ব্যয়, আয় ও নীট লাভের হিসাবকে বাজেট বলে। বাজেট 
তৈয়ারী করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, কোন শস্ত স্থচী অন্থসরণ করিলে, সর্বোচ্চ 
লাভ হইবে তাহা নির্ণয় করা যায়। 

খামারের শশ্তন্চী ও বাজেট রচনায় যথেষ্ট নতৰ্কত| অবলম্বনের অবকাশ 
আছে, কারণ ব্যবসা হিনাবে কৃষিতে যথেষ্ট ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকে। 
কাজেই শস্তন্চী এমনভাবে রচন! করা দরকার, যাহাতে ঝুঁকির সম্ভাবনা সব 
চাইতে কম। 


প্রশ্নাবলী 


১। খামারের বাজেট রচনার মুখা প্রধান স্ুবিধাগুলি কিকি? 

২। খামারের বাজেট ও *স্তহুচী রচনা করিবার উপায় কি? 

৩। তোমার এলাকার ২৭ একর জমির একটি খামারের শন্তসুচী রচনা কর। সেচ বাবস্থাযুক্ত 
এই খামারের চাষের নিবিড়ত্ব নিৰ্ণয় কর। 


সহায়ক পুস্তক 


Dhondyal 5. P. and R. K. Tandon, Principles and Methods of Farm 
Management, Achal Prakashan Mandir, Kanpur, India, 1967. 


চতুর্থ অধ্যায় 


ফলের চাষ 


হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই ফল এদেশের যাযাবর হইতে আরম্ভ 
করিয়া রাজা, মুনি, খৰি এবং সাধারণ মানুষ সকলের নিকট সমান আদরণীয় 
ছিল। বিভিন্ন ফল আজও সকলের প্রিয় এবং ইহার চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে কল দেবতার মন্দিরে উৎসর্গ করা হয় এবং ফল 
অতিথি কারের একটি অপরিহার্য অ। ভারতে ফল খাওয়ার পরিমাণ 
অপেক্ষাকৃত কম, কারণ, বঙ্গ পরিবারের ফল ক্রয় করিবার সামৰ্থ্য নাই। 

অতীককালে ফলের চাষ বিত্তবান ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্ত 
সাম্প্রতিককালে সরকারী সাহায্যে বহু সাধারণ কৃষকও ফলের চাষ আরম্ভ 
করিয়াছেন ৷ 

সাধারণ ফসল অপেক্ষা ফলের চাষে আরও সুষ্ঠ পরিকল্পনা দরকার । 
অধিকাংশ ফলের গাছে রোপণের.বেশ কয়েক বৎসর পরে ফল ধরে এবং গাছ 
বহু বৎসর যাবৎ জীবিত থাকে। কাজেই জমি নিৰ্বাচন, জমি তৈয়ারী, 
রোপণের জন্য চার! বা কলম নির্বাচনে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া দরকার । 

ফলের বাগানের জন্য জমি নির্বাচনে নিয়্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা 
দরকার £ 

(১) যে কলের চাষ করা হইবে, জমি সেই ফলের উপযোগী হওয়া আবশ্যক | 
সাধারণত মাটি উত্তম নিকাশীও যথেষ্ট গভীর হওয়া আবশ্যক । মাটি অত্যধিক 
এটেল বা বেলে হওয়া উচিত নয়) 


কলের চাষ ৪৯ 


(২) জমি গভীর মূলবিশিষ্ট বহুবর্ষজীবী আগাছাযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ; 

(৩ জমিতে যাতায়াতের জন্য উত্তম রাস্তা থাকা দরকার এবং নিকটবর্তী 
বাজারে ফসল চালান দেওয়ার পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা দরকার ; 

(৪) সেচের জলের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা থাকা দরকার ; 

(৫) এ অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক যেন পাওয়া যায়। 


কলা (Banana) 
(Musa Species) - 


কলা অতি জনপ্ৰিয় ফল। বৎসরের যে কোন সময় ইহা পাওয়া যায়। 
ইহা ভিটামিন এ, বি ও সি-তে সমৃদ্ধ পুষ্টিকর ফল। সাধারণতঃ কলা পাকিলে 
টাটক| ফল হিসাবে খাওয়া হয়, তবে সালাদেও ইহা ব্যবহার কর! যায় বা শুষ্ক 
অবস্থায় সংরক্ষিত করিয়া পরেও খাওয়া যায়। কাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ সাদা দণ্ড এবং 
পুষ্পমঞ্জরী সবজি হিসাবে খাওয়া যায়। পাত৷ খুব বড় ও চওড়া এবং অনেক 
সময় খাওয়ার পাত্র হিসাবে ব্যবহার হয়। অন্যান্য ফসল বা ফল অপেক্ষা কলার 
ফলন অনেক বেশী ৷ পশ্চিমবঙ্গে কলার চাষ কলিকাতার নিকটস্থ অঞ্চলগুলিতে 
সীমাবদ্ধ । তবে হুগলী জেলাতেই কলার চাষ বেশী এবং এ জেলার চন্দননগর 
কলা চাষের জন্য বিখ্যাত । 


পরিচর্যা 

কলা প্রধান ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। আবার অনেক সময় অন্য ৷ 
ফলের বাগানে ছায়| বিস্তারকারী ফসল (5৪৭৫ ০০০) হিসাবেও চাষ 
করা হয়। অনেক জাতের কলা গাছে ফল পাকিবার পর সে গাছ কাটিয়া 
ফেলিলে তাহার গোড়া হইতে আবার যে সকল চারা নির্গত হয় তাহা 
হইতে দ্বিতীয় কসল পাওয়া যায়। আবার অনেক জাতে কেবল প্রথম 
ফসলই ভাল হয়, যেমন, বসরাই জাত। 

কলা চাষের জন্য জমি গভীর করিয়। চাষ করা প্রয়োজন এবং 
হরিয়ালি প্রভৃতি সকল প্রকার আগাছ| পরিষ্কার করা আবগ্তক। একর 

কৃষি (৩ )--"৪ 


৫০ ৰ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


চিত্র নং ৪। ভাল বদরাই কলার কাদি। 
[ Venkatratnam হইতে পুনরঙ্কিত ] 


প্রতি ৫* গাড়ী গোবর নার প্রয়োগ করা দরকার। ৫ হইতে ১০ ফুট 
দুরেদূরে ১৮% ১৮% ১৮ গর্ত করিতে হইবে। 75755 


ফলের চাষ ৫১ 


গোবর বার মিশাইরা গর্ত ভরিতে হইবে। জুন হইতে অগাস্ট মানের 
মধ্যে চারা (9০৮) রোপণ করা দরকার। রাইজোম হইতে উদ্ভূত ছুই 
মান বয়স্ক চারা রোপণের জন্য ব্যবহার করা হয়। চওড়া পত্রবিশিষ্ট চারা 
অপেক্ষা তরবারির মত সরু পত্রবিশিষ্ট চারা ভাল বলিয়া মনে করা হয়। 
প্রতি গর্তে একটি করিরা চারা রোপণ করা হর। 

কল! মাটি হইতে প্রচুর খাদ্য উপাদান শোষণ করে। এজন্য জমিতে 
যথেষ্ট পরিমাণে সারপ্রর়োগ করা দরকার। বংনরে একর প্রতি ১৫০০ 
পাউণ্ড এমোনিয়ম সালফেট, ১০০* সুপার ফসফেট ও ৩০০ পাউণ্ড মিউরেট 
অব পটাশ প্রয়োগ করা প্রয়োজন উক্ত পরিমাণ নার চার বারে প্রয়োগ 
করিতে হইবে; প্রথমবার চারা রোপণের সময় এবং ইহার পর প্রতি তিন 
মান অন্তর অন্তর তিনবার । 

সাধারণত ছোট নালায় জল নেচন করা হয়। নীচু জমিতে জলনিষ্কাশন 
ব্যবস্থা উত্তম হওয়া আবশ্যক । এজন্য এরপ অঞ্চলে উচু সারিতে চারা 
রোপণ করা হয় এবং দুইটি সারির মাঝে গভীর করিয়া নালা কাটা হয়। বেলে 
মাটিতে সপ্তাহে একবার এবং এটেল ছুই সপ্তাহে একবার সেচ দেওয়া দরকার। 
বৃষ্টি হইলে সেচ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। ) 

ফুল না আসা পর্যন্ত গাছের গোড়ায় যে সকল চারা বাহির হইবে, 
নেগুলি অপসারণ করা! আবশ্তক। পরবর্তী ফসলের জন্য একটি বা দুইটি 
চারা রাখা দরকার। যে সব জাতে গাছ খুব ল্বা এবং কলার ছড়া 
খুব ভারী হয় বাশের সাহায্যে সেই গাছকে সোজ| করিয়া রাখা দরকার । 


জাত 
কলার ৪০টিরও অধিক জাত বর্তমান। গাছের উচ্চতা, ফলের আকার 
ও বর্ণ এবং ফল কিভাবে ব্যবহৃত হয়, তদঙ্থলারে কলাকে শ্রেণীবিভক্ত 


করা হয়।  কলাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (ক) পাকা 
কলা (Musa 12725252202), (থ) কাচা কল! (Musa Sapientum), 
ও (গ) কাবুলি কলা (11496 cavendishii)| পাকা কলা ফল হিসাবে 
খাওয়া হয়। কাচা কলা সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাবুলি কলার গাছ 
বেঁটে । এই কলাও ফল হিসাবে খাওয়া হয়। 


৫২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


বাংলাদেশে পাকা কলার নানা জাত আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 


(১) মর্তমান__ইহা নর্বোরুষ্ জাত এবং অতি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু । বাজারে 
ইহার দাম সর্বাপেক্ষা বেশী। (২) চম্পা ও চিনি চম্প! স্বাদে মর্তমানের পরেই 
ইহার স্থান। ইহা কলে খুব বেশী। চম্পা আকারে অপেক্ষাক্রত বড় এবং 
সুগন্ধ একটু কম, কিন্তু চিনি চম্পা আকারে ছোট এবং স্থগন্ধ বেশী। 
(৩) কাঠালি_হ্হা খুব স্বাদু না হইলেও পুষ্টিকর। (৪) কালীবৌ__ইহা 
অনেকটা কাঠালির স্যার, তবে ইহার রং অপেক্ষাকৃত কালো, কাঠালি লম্বা ও 
মিষ্টত্ব অধিক। 


ইহা ছাড়া, পূৰ্ব পাকিস্তানের অযৃতনাগর, কানাইবাশী, অনি্বর, দুধসাগর, 
ঢাকাই মৰ্তমান প্রভৃতি অতি উৎক্নষ্ট । পশ্চিমবঙ্গে চাষ করিলে ইহাদের উৎকর্ষ 
ক্রমশঃ হান গার। এজন্য ইহাদের চাষ করিতে হইলে অন্তত প্রতি ৪ বৎসর 
অন্তর পূর্ববঙ্গ হইতে নৃতন জাত আমদানি করা দরকার । 


এছাড়া, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বসরাই, রসতলি, পুভান, রাজেলি, 
লাল কলা, মোথান, সকেদ ভেলচি প্রভৃতি জাতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


আম (Mango) 
(Mangifera indica) 


বহুকাল পূৰ্ব হইতেই ভারতবর্ষে আমের চাষ প্রচলিত আছে। 
প্রায় সর্বত্র আমের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্িদাবাদ ও নদীয়| জেলায় 
আমের চাষ বেশী। ভারতে প্রায় ২৪,০০,০** একর জমিতে আমের চাষ হয়। 
আম অতি সুস্থ ও পুষ্টিকর এবং ভিটামিন-এ ও সি-তে সমুদধ। নানা প্রকার 
উপাদেয় খান্ত, যেমন, চাটনি, আমের রস, গুড়া, সস প্রভৃতি আম হইতে 
তৈয়ারী কর৷ যায়। উৎসৰ-অন্নষ্ঠানে আত্বপল্পব ব্যবহৃত হয়। ছায়া প্রদানকারী 
বৃক্ষ হিসাবেও আম বহুল পরিমাণে রোপণ করা! হয়। 


ভারতে 


ফলের চাষ ৫৩ 
পরিচর্যা 


জমি খুব গভীর করিয়া চাষ করিতে হইবে এবং জমি হইতে সকল প্রকার 
বহুবৰ্যজীৰী আগাছা অপসারণ করিতে হইবে। প্রীযকালে ৩৫ হইতে ৪* ফুট 
অন্তর গর্ত করিয়া কিছুদিন রাখিয়া দিতে হইবে, যাহাতে আবহাওয়া প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে । - গর্ভগুলি ৩৮ ৩ এবং ৩ ফুট গভীর করিয়া খুঁড়িতে 
হইবে। প্রতি গর্ভের মাটির সহিত ৫৭ পাউণ্ড গোবর নার, ৩ পাউণ্ড হাড় 
গুঁড়া ও ৫ পাউণ্ড ছাই মিশাইয়া গৰ্ভ ভতি করিতে হইবে। সাধারণতঃ কলমের 
সাহায্যে আমের বংশ বিস্তার করা হয়। ১২ ত ১৫ মাস বয়স্ক চারার সহিত 
কলম করা হয়। জুন-জুলাই মানে কলমের চার| রোপণ করা হয়। অধিক 
বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে বেশী বৃষ্টিপাত হইয়া যাইবার পরেই কলম রোপণ 
কর! ভাল। 

গ্রাছগুলির মধ্যবর্তী জমিতে প্রায়ই কর্ষণ করা দরকার | এখানে ছোট 
শিশ্িগোত্রীয় ফসল ও সবজির চাষ কর! যায়। আম গাছে সাধারণতঃ সার 
প্রয়োগ করা হয় না। তবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ববুজনার, অন্তান্ত 
জৈব সার ও রাসায়নিক নার প্রয়োগে আমের ফলন বৃদ্ধি পায় । সেপ্টেম্বর বা 
অক্টোবরে প্রতি বংনর প্রতি গাছে ১ ঝুড়ি গোবর সার, ৫ পাউণ্ড হাড় গুড়া, 
১ পাউণ্ড আযামেনিয়ম সালফেট ও ১ বুড়ি ছাই প্রয়োগ করিলে ভাল ফল অধ 
করা যায়। গাছ যত বড় হইবে, সারের পরিমাণও তদমুনারে বাড়াইতে হইবে। 

আমের জমিতে সাধারণতঃ সেচ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। শুক অঞ্চলে 
সেচ প্রয়োগ ফলন বৃদ্ধিতে ও নিয়মিত ফল ধরিতে সাহায্য করে ৷ শুদ্ধ শাখা 
অপসারণ করা, কাও পচিয়া যাওয়ার ফলে যে ফাকের সৃষ্টি হয় তা বন্ধ কর! ও 
গাছের আকার ভাল করিবার জন্য ডালপালা! ছাটিয়া দেওয়া পরবর্তী পরিচধার 
অন্তভূক্তি। পুরাতন গাছকে কাটিয়া পুনরুজ্জীবিত করা যায়। পুরাতন গাছ 
কাটিয়া ফেলিলে যে নৃতন শাখা নিৰ্গত হয় তাহার সহিত: ইচ্ছামত অন্য জাতের 


কলম করিয়! নৃতন গাছের স্থষ্টি করা যায়। 


জাত 
ভারতে প্রায় সহস্ৰাধিক আমের জাত আছে। ফলের রং ও কলন এবং 


৫৪... ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


আম বাগানের মালিকের নাম অনুসারে জাতগুলির নামকরণ করা হর। 
নিম্নলিখিত জাতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ আলকাননো, পেয়ারি, তোতাপুরি, 
নীলম, রাজপুরি, ল্যাংড়া, সফেদা, বোম্বাই, কজলি, স্বর্ণরেখা, গোলাপথান, 
গোপালভোগ, কিসেনভোগ প্রভৃতি । 


পেয়ারা ( Guava ) 


( Psidium guajava ) 


পেয়ার! গ্রীষ্মকালীন অঞ্চলের ফল এবং অল্প আয়ানে ইহা চাষ করা 
বায়। পেয়ারা ভিটামিন সি ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ এবং কাচা অবস্থায় 
বা জ্যাম ও জেলী করিয়া খাওয়া যায় । 


পরিচর্যা! 

বীজ বা দাবা-কলমের (1856178) মাধ্যমে পেয়ারার বংশ বিস্তার 
করা হয়। চারা গর্ভ করিয়া রোপণ করা হয় এবং উপরের মাটির সহিত 
গোবর সার মিশাইয়| গর্তগুলি ভতি করা হয়। গর্তগুলি ১৫ হইতে ২০ 
ফুট দুরে দূরে খোড়া হর এবং প্রতিটি গর্ভ দৈর্ঘ্যে প্রস্তে ৩০ ইঞ্চি এবং 
৩০ ইঞ্চি গভীর করা আবশ্তক। বর্ষাকাল আরম্ভ হইবার মুখেই চারা 
রোপণ বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন অনুনারে সেচ প্রয়োগ করা দরকার। গাছ 
যথাযথভাবে ছাটিয়া দিলে ফল বেশী ধরে। পেয়ার। গাছের সারির মাঝখানে 
প্রথম কয়েক বৎসর অন্যান্য ফসলের চাষ কর! যার। পেয়ার! বাগানে 
সাধারণত যদিও সার প্রয়োগ কর! হয় না, তবে সার প্রয়োগে ফলন 


বৃদ্ধি পায়। প্রতি বংনর প্রতি গাছে ছুই ঝুড়ি গোবর সার ও ৩ হইতে 
৪ পাউণ্ড খইল প্রয়োগে সুফল পাওরা যায়। 


জাত 


পেয়ারাকে প্রধানত ছুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত করা যার 


; এক শ্রেণীর ফলের 
ভিতরের অংশ পাটলবর্ণের হয় এবং 


অপর শ্রেণীর ফলের ভিতরের অংশ 


ফলের চাব ৫৫ 


সাদা হয়। বাজারে সাধারণত উত্তর ভারতের পেরারার চাহিদা বেশী। 
এলাহাবাদ ও লক্ষৌতে উদ্ভূত বিভিন্ন জাত চাষের জন্য স্পারিশ করা হয়। 


পেঁপে ( Papaya ) 
( Carica Papaya ) 
পেপে গাছে শীঘ্র ফল ধরে এবং অল্প আয়াসে ইহার চাষ করা যায়। 
এই ফলে পেগেইন (P০৭১০ ) নামক পদার্থ থাকার ফলে ইহা হজমে 
সহায়তা করে। টাটকা পাকা ফল, ফল হিনাবে খাওয়া হয় এবং কাচা 
ফল তরকারি রান্না করিয়া খাওয়া হয়। 


চিত্র নং ৫। সুবিধাজনক উচ্চতার ভাল জাতের পেঁপে। এই গাছটির বয়স এক বারের 8 
[ Roy L. Danahuee3 সৌজন্তে ] 


৫৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার প'রচয় 
পরিচর্যা 

অধিকাংশ পেঁপে গাছ ভিন্নবানী ( ৭1০6০০05 ), অর্থাৎ কোন গাছে 
কেবল পুংপুষ্প জন্মায় এবং কোন গাছে কেবল স্ত্রীুষ্প জন্মার। যেহেতু 
কেবল স্তরীুষ্প হইতেই কল উৎপন্ন হয়, সেহেতু বাগানে কেবল স্ত্রী- 
উদ্ভিদের স্তরীপুষ্প সমূহকে নিষেক করিবার পক্ষে অপরিহার্য সংখ্যক পুং- 
উদ্ভিদ রাখা উচিত। প্রতি ১০ হইতে ২০ টি স্ত্রী-উদ্ভিদের জন্য একটি 
পুং-উদ্ভিদ রাখিলেই চলে। এই হার বজায় রাখিবার জন্য প্রতি 
গর্ভে দুই বা তিনটি চারা রোপণ করা হয়। গাছে ফুল ধরিলেই অতিরিক্ত 
পুংউদ্ভিদগুলি অপসারণ করা যার। আবার কোন কোন জাতের পেপে 
গাছ সহবাসী ( monoecious ), অর্থাৎ একই গাছে পুং ও ভ্রীপুঙ্প জন্মায় । 
এই প্রকার জাতের বেলায় প্রতি গর্ভে একটি করির৷ চারা রোপণ করা 
যার। বীজতলায় চারা তৈয়ারি করা হয় এবং ১ ফুট উচু চারা ৮ ফুট 
অন্তর অন্তর গর্ভে রোপণ করা হয়। সেচ, জৈব সার ও রানায়নিক সার 
প্রয়োগে পেঁপের কলন বৃদ্ধি পায়। কলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে হইলে 
সুপার ফসফেট প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক | জমি তৈয়ারি করিবার সময় 
গোবর সার প্রয়োগ করা দরকার । নিয়মিত সেচ প্রয়োগ আবশ্তক। 


জাত 


ওয়াশিংটন পেপে অতি জনপ্রিয় জাত। এই জাতের গাছে অনেক- 
গুলি বড় আয়তাকার ফল ধরে। . বিহারে রাচি জাতের পেঁপে খুব 
'_ জনপ্ৰিয়৷ হানি ডিউ (80029 ৫5০ )-ও বেশ জনপ্রিয় জাত। কুর্গ 


হানি একটি নৃতন জাত এবং ইহার ফলের আকার মাঝারি। এই জাতের 
একই গাছে পুং ও জী পুষ্প জন্মায় এবং ইহার বীজের চাহিদা খুব বেশী । 


লেৰু জাতীয় ফল (Citrus Fruits ) 
( Citrus species) 
পৃথিবীর বেশ কয়েকটি প্রধান কল এই শ্রেণীর অন্তর্গত । কমলা (orange), 
মোসাঘি (sweet lime ), জম্বুৱা, লেবু (19007 ) প্রভৃতি লেবু জাতীয় 


ই কলের চাষ ৫৭ 


ফল। এই সকল কলের রন ভিটামিন নি খনিজ পদার্থ ও ক্ষারীয় লবণে 
সমৃদ্ধ এই সকল কলের মৃদু রেচক (855৮6) ক্ষমতা আছে এবং তাজা 
কল, নিরাপ (558), আচার (91০50 জেলি 11611), চাটনি (Jam), 
সাইটি.ক এনিড 615০ 2০1৫) ও শীতল পানীয় (cold 2) প্রভৃতি 


নানাভাবে এই নকল কল ব্যবহার করা হয় | 


ফল । ইহা সরবৎ, আঁচার তৈরীতে বা খাদ্য ভ্রব্যকে 
সুগন্ধিযুক্ত করিতে ব্যাপকভাবে বাব্হত হয়। 


চিত্র নং ৬। লেবু হইল একটি বিশেষ জনপ্রিয় 


৫৮ ভারতের কষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
পরিচর্ষ। 


বহু লেবু কলল ০inddin৪ প্রক্রিয়া দ্বারা অন্য লেবুর মূল স্টকের (5:০৫) 
সঙ্গে কলম করিয়া রোপণ করা হয়। সবল ও নীরোগ মূল স্টক সাধারণতঃ 
ব্যবহার করা হয়। এক বংনর বয়স্ক চারার সহিত budding প্রক্রিয়া করিয়া! 
কলম করা হয়। বর্ষাকালে কলম বা চারা রোপণ করা হয়। অধিক বৃষ্টিপাত 
যুক্ত অঞ্চলে অধিক বৃষ্টি শেষ হইয়া যাওয়ার গর কলম রোপণ করা হয়। বর্ষার 
পূর্বেই ৩ ফুট গভীর ও উভয় দিকে ৩ ফুট চওড়া গর্তে উপরিস্তরের মাটি ও 
গোবর সার মিশাই়া ভতি করা হর। জাত অনুনারে ২. হইতে ৩০ ফুট 
অন্তর অন্তর গর্ত করা হয়। 

কচি চারা ছায়াতে রোপণ করা৷ হয়। নিয়মিতভাবে চারার মধ্যবর্তী মাটি 
আলগা করিয়া দিতে হয় এবং সেচ প্রয়োগ করা হয়। গাছ যথাযথভাবে ছাটিয়া 
দিতে হয়। মূল স্টক হইতে কোন শাখা-প্রশাখা নিৰ্গত হইলে, তাহা অপসারণ 
করিতে হয়। অনুরূপভাবে নির্গত অনূর্বর শাখাগুলিও ছাটিয়| দিতে হইবে। 

সার প্রয়োগে লেবু জাতীয় কলের ফলন বাড়ে। রোপণের চতুৰ্থ বংসর 
পরে গাছ প্রতি ১৭% পাউণ্ড গোবর সার প্রয়োগ করা হয়। গাছে গোড়া 
হইতে ৯ হইতে ১২ ইঞ্চি দূরে চক্াকার নালা কাটিয়া ও নালায় মাটির 


সহিত নার মিশাইয়| প্রয়োগ করিতে হয়। নাইট্রোজেন, কসকোরাস ও পটাসের 
মিশ্ৰ নার প্রয়োগ করিলে সকল পাওয়া যায়। 


জাত 


প্রধান প্রধান জাতগুলি হইল: মোসাদ্নি ঃ সংগুড়ি, মাল্টা, ওয়াশিংটন 


স্থাভেল ; কমলা ঃ কুর্ক ও নাগপুর ; লেবু £ কাগজি ও কুর্গ (বীজহীন ও 
কাটাবিহীন )। 


আঙ্গুর (50575) 


(Vitis vinifera) 


" কল খাওয়ার জন্যই সাধারণত ভারতে আঙ্গুরের চাষ করা হয়। কল 


[ Hall: হইতে পুনরঞ্কিত ] 


৬০ ভারতের কৃষিব্যবস্থার পরিচয় 


শুকাইয়| কিশমিশ হিনাবেও রক্ষণ করা হর এবং আদুরের রস নিংড়াইর। 
বোতলে করিরাও রাখা হর। আন্ুুর ভিটামিনে সমৃদ্ধ । 


পরিচর্য। 


লতা কলম (5::5925 ) রোপণ কৰিয়| আদুরের বাগান স্বষ্টি করা হয়। 
মাটি উত্তমরূপে তৈয়ারী করিয়া বহু বর্ষজীবী আগাছাসমূহ অপসারণ করা হয়। 
১৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া এবং উভয় দিকে ১৮ ইঞ্চি চওড়৷ গর্ত করা হয় এবং 
একটি গৰ্ভ হইতে অপর গর্ত ৮ হইতে ১০ ফুট দুরে দূরে করা. হয়। প্রত্যেক 
গর্ভে সৃষ্ট মূলসহ ২-৩ট লত| কলম রোগণ করা হয়। জান্য়ারী হইতে 
জুন মাসের মধ্যে কলম রোপণ কর! হয়। লতাইয়া উঠিবার জন্য আন্গুর 


লতার আশ্রয় দরকার। স্থানীয় প্রথা ও জাত অনুনারে লতাইবার পদ্ধতি 
বিভিন্ন হইতে পারে ৷ 


চিত্র নং ৮। সর্বোচ্চ উৎপ|দনক্ষম করার জন্য আঙুর গাছকে বখারীতি ছাটাই কর! 
হইয়া থাকে। 


[Naik হইতে পুনরন্ধিত ] 


ফলের চাষ ৬১ 


আনুর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ফলে। 
[৭k হইতে পুনরঞ্চিত ]' 


চিত্র নং »। আনা বেশাহা নামীয় সাদ! ভাল জাতের 


৬২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


আদুরের চাবে সাফল্য লাভ করিতে হইলে বিশেষ অভিজ্ঞতা দরকার । 
নিয়মমত ইহার চাষ করা হয়। সময়মত লত৷ ছাটিরা দেওয়া, রোগ ও কীট 
শক্ত দমনের জন্য হুপারিশমত কীটনাশক ওঁষধ প্রয়োগ এবং যথাসময়ে সুষম 
সারপ্রয়োগ আঙ্গুর চাষে সাফল্য লাভের জন্য অপরিহার্য । নিয়মিতভাবে ও 
যথাসময়ে লতা ছাটিয়| দিতে হইবে । লতার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্য 
এপ্রিল মাসে প্রথমবার ছাটিতে হইবে। কল ও কল নিয়ন্ত্রণ করিয়ার জন্য 
অক্টোবর মানে দ্বিতীয়বার ছাঁটিতে হইবে। প্রতি বৎসর প্রতি লতার 


গোড়ায় ৬ পাউণ্ড পরিমাণ NP সুষম নার, ৫ ঝুড়ি গোবর সারের সহিত 
প্রয়োগ করা হয়। 


জাত 

ভারতে আহ্গুরের নানাপ্রকার জাতের চাষ প্রচলিত। কল হিসাবে 
খাওয়ার উপযোগী প্রধান জাতনমূহ হইল : ভোক্‌ড়ি, কাকারি ও আনাবেশাহী। 
কিশমিশের উপযোগী জাতসমূহ হইল: মূলতানী ও থম্পসন বীজহীন। 


রস তৈয়ারী করিবার উপযোগী জাতসমূহ হইল ঃ ব্ল্যাক প্ৰিন্স, ব্যাঙ্গালোর বু 
ভোকরি ও ঘুনকাৎ। 


আনারস (Pineapple) 
(Anaras Comosus) 
আমেরিক! মহাদেশের ব্ৰাজিল আনারসের আদি জন্মস্থান বলিয়া মনে 
করা হয়। পতু গীজরাই ভারতে সর্বপ্রথম ইহার চাষ প্রবর্তন করে। সিল্গাপুর, 
ফিলিপাইন, হাওয়াই ও কুইন্সল্যাণ্ডে আনারস ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। 
পশ্চিমবন্দে আনারসের চাষ প্রধানত উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে তরাই 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। * 
আনারন টাটক| কল হিসাবে খাওয়া হয়। আবার টিনজাত করিয়া বিদেশে 
রপ্তানিও করা হয়। আনারসের জ্যাম ও রসও বাজারে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়৷ 
আ্যালকোহল, সাইটি ক আ্যাসিভ ও ভিনিগার আনারসের উপজাত হিসাবে 
পাওয়া যায়। আনারসের ত্বক শুকাইয়া উংক্নষ্ট পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা 


কলের চাষ ৬৩ 


হয়। আনারসের পাতা হইতে সম তন্ পাওয়া বার। ফিলিপাইনে ইহা 
হইতে হালকা কিন্ত টেকসই কাপড় তৈয়ারি হয়। 


পরিচর্যা 

আনারস গ্ৰীষ্মপ্ৰধান অঞ্চলের ফনল। ইহা ছায়া পছন্দ করে। এডন্ত 
আম, কলা প্রভৃতির বাগানে ইহার চাষ করা যায়। যদিও প্রায় নকল প্রকার 
মাটিতেই আনারসের চাষ করা বায়, তবে হিউমাসযুক্ত উর্বর বেলে-দোত্খাশ 
মাটিতেই আনারসের চাষ ভাল হয়। হালকা মাটিতে আনারসের গন্ধ 
অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হয় এবং ভারী মাটিতে ফলের আকার বড় হয়। 

কলাগাছের ন্যায় আনারসও তেউড় দ্বারা বংশ বিস্তার করে। আনারসে চার 
প্রকার তেউড় জন্মায়। পাতার কক্ষ হইতে যে তেউড় নির্গত হয় তাহাকে 
কাণ্ডজ তেউড় (50০০৮) বলে। মাটির ভিতর হইতে যে তেউড় উৎপন্ন হয় 
তাহাকে মূলজ তেউড় (ground sueker or 90০০7) বলে। ফলের ঠিক, 
নীচে বৃত্ত হইতে যে তেউড় নির্গত হয় তাহাকে বৃত্তজ তেউড় (2) বলা হয়! 
আর ফলের উপরে যে তেউড় জন্মায় তাহাকে মন্তকের তেউড় (€:০wn) বলে। 
ইহাদের মধ্যে কাওজ ও বৃত্তজ তেউড়ই রোপণের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে কাগুজ 
তেউড় হইতে উৎপন্ন গাছে শীঘ্ৰ ফল ধরে। কাগুজ তেউড়ে সাধারণতঃ ১৫ 
হইতে ১৮ মাসে এবং বৃত্তত তেউড়ে ২০ হইতে ২৪ মাসে ফল ধরে। রোপণের 
পূর্বে জমিতে সবুজনার ব্যবহার করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। জমি উত্তমরূপে 
কর্ষণ করিয়া তৈয়ারি করিতে হয়। বর্ষার প্রারম্ভেই জুন মাসে আনারস রোপণ 
করা উচিত। কারণ এই সময় গাছ ভ্ৰুত বৃদ্ধি পায় এবং কোন সেচ প্রয়োগের 
প্রয়োজন হয় না। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ভেলীর উপরে চারা রোপণ করা 
দরকার। সচরাচর জোড়া সারিতে আনারস রোপণ করা হয়। ছুই জোড়া 
সারির দূরত্ব ৫ ফুট এবং জোড়ার সারিদয়ের দুরত্ব ২ হইতে ২২ ফুট হওয়া 
বাহ্ছণীয়। জানুয়ারী হইতে জুন পন্ত প্রয়োজনমত সেচ প্রয়োগ করা দরকার 
খড় ব| শু পাতা দ্বারা জমি আবৃত করিয়া রাখিলে রস-সংরক্ষণ করা যায়। 

আগাছা দমন ও তেউড় অপসারণ পরবর্তী পরিচর্যার অন্তভুক্ত। বর্ষাকালে 
মাসে দু'বার এবং অন্তনময় মাসে একবার আগাছা অপসারণ কর! দরকার । 


৬৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


গাছ একটু বড় হইলে গাছ প্রতি দুইটি তেউড রাখিরা অবিশিষ্টগুলি অপনারণ 
করিতে হইবে প্রথমবার কল তুলিবার পর গাছের গোড়ায় মাটি দির! দেওয়। 
দরকার ৷ 

সার প্রয়োগে আনারসের কলন বুদ্ধি পায়। প্রতি বৎসর প্রতি একর 
জমিতে আযামোনিরম সালফেট, সুপার কনকেট ও মিউরেট অব পটাশ আকারে 
২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন (টব), ৪০ পাউণ্ড ফনকেট (65 05) ও ৩০ পাউণ্ড পটাশ 
(রঃ 0) প্রয়োগ করা উচিত ৷ ইহা ছাড়া তৈয়ারি করিবার সময় একর প্রতি 
৬০ হইতে ৭০ মণ গোবর সার প্রয়োগ কর! দরকার । 


জাত 

আনারসের নানাপ্রকার জাত আছে। তন্মধ্যে নিয়লিখিত জাতগুলি 
উল্লেখযোগ্য £ 

কুইন (০5৪৪০) সৰ্বোৎকৃষ্ট জাত। কিউ (অ) জাতের ফল সর্বাপেক্ষা 


বড় হয়। মরিশান (]018001008) জাতের ফল আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট 
হইলেও ফলন বেশী | 


অন্যান্য ফল 
ভারতের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য ফলগুলি হইল কাঠাল, আঙ্গুর, ডুমুর, ডালিম, 
কুল, কাজু, কমলালেবু ও অন্যান্য লেবু, নাশপাতি, লিচু, টেপারি (gcoseberry),. 
পাপিমন (9০091077908), পীচ (9620), আপেল, আতা ইত্যাদি ৷ 


সংক্ষিপ্তসার 


স্বরণাতীত কাল হইতে ফল মান্গষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া: 
নিতেছে। ইহারা সবজির ন্যায় দেহ রক্ষাকারী খান্ত । অন্যান্ত ফসলের 
চাষ অপেক্ষা কলের চাষে পার্থক্য আছে। কারণ অধিকাংশ কলের গাছ 
বহুবধৰ্জীবী | নেজন্ত কোন ত্রুটি হইলে, সহজে তাহা সংশোধন করা যায়, 


ফলের চাষ ৬৫. 


না। সেজন্ত ফলের বাগানের জন্য স্থান: নির্বাচন ও বাগানের তত্বাবধানে 
যথেষ্ট যত্ন নেওয়া আবশ্যক ৷ 

উত্তম নিকাশী মাটিতে সাধারণতঃ ফলের চাষ ভাল হয়। জমি গভীর 
করিয়া কৰ্ষণ করা দরকার এবং জমি হইতে সকলপ্রকার বহুবর্ষজীবী আগাছা 
অপসারণ করিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফল গাছের বংশ বীজের 
মাধ্যমে বিস্তার করানো হয় না। ফলের উৎকর্ষ বজায় রাখিবার জন্য সাধারণতঃ 
কলমের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করানো হয়। রোপণের পূর্বে গর্ত করা হয় 
এবং মাটির সহিত সার মিশাইয়া গর্ভ ভতি করা হয়। স্থানীয় পরীক্ষা 
নিরীক্ষার মাধ্যমে সার প্রয়োগের পরিমাণ স্থির করা হয়। কোন কোন 
ফল গাছে ধারাবাহিকভাবে ফুল ছুটিতে থাকে। কোন কোন ফসলে 
সময়মত ও নিয়মিতভাবে গাছ ছাটিয়া দেওয়া দরকার | উৎকর্ষ বজায় রাখিতে 
হইলে যথাসময়ে ফল আহরণ করা আবশ্যক ৷ অধিকাংশ কল গাছে রোপণের 
চার হইতে পাচ বৎসর পরে লাভজনকভাবে কল ধরিতে আরম্ভ করে। 
. ফল টাটক| অবস্থায় খাওয়া যায়, আবার ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য নানাভারে 
সংরক্ষণও কর! যায়। + 


প্রশ্ন 


১। সাধারণ ফসলের চাষ হইতে ফলের চাষের পার্থক্য কি? 

২। ফলের বাগান প্রতিষ্ঠাকালে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে যতু নেওয়া দরকার ? 

৩। বাগান তত্বাবধানে কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ কর! দরকার? 

৪1 পশ্চিম বাংলার ডল্লেখযোগ্য ফলের জাতগুলির নাম লিখ। 

৫) তোমার এলাকার প্রধান ফল কি? তাহার চাষ প্রণালী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা 
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৬৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
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পঞ্চম অধ্যায় 


বাগিচা ফসল( Plantation Crops ) 


ককি, চা, রবার, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি ফসলকে বাগিচা ফসল 
বল! হয় কারণ বড় বড় বাগিচায় ইহাদের চাষ কর! হয়। 


কফি ( Coffee ) 
( Coffea species ) য় 
কফি অতি জনপ্রিয় পানীয়। মৃদু উত্তেজক পানীয় হিসাবে পৃথিবীর 
প্রায় সর্বত্রই ইহার বহুল প্রচলন। কফি গাছের বীজকে ভাজিয়া মিহি 
গুঁড়া করিয়া গরম জলে ভিজাইয়া এই পানীয় তৈয়ারী কর! হয়। 
কফির যে দুটি প্রধান প্রজাতির (9650165) চাষ হয়, তাহাদের নাম 
হইল! 0০/42/2155 ও Coffea robusta | রোবাস্টা কফি অপেক্ষা 
এরাবিকা কফির চাষ বেশী, কিন্ত রোবাস্টা কফি অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু 
অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে চাষ করা যায় এবং পাতায় রোগ আক্রমণ 
কম হয়। ভারতে ইহার চাষ ভ্ৰুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কফির অপর একটি 
প্রজাতির নাম Coffe৫ liberica- ভারতে ইহার চাষের এলাকা বিশেষ 


উল্লেখযোগ্য নয় । 


জলবায়ু ও মাটি 
কফি এক প্রকারের গুল্ম বা ছোট বুক্ষ। ২৫০০ হইতে ৫০০০ ফুট 
উচ্চতায় শীতল জলবায়ুতে ইহার চাষ ভাল হয়। হিউমাসযুক্ত উর্বর মাটিতে 


রি. ২ 


৬৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 

যেখানে বাষিক ৬০ হইতে ৯০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় এবং এ বৃষ্টি বংসরের নকল 
সময় সমভাবে বধিত হয়, সেখানে ককির ফলন ভাল হয়। ৫০* হইতে 
৮০ কা তাপমাত্র। কফির পক্ষে ভাল, তবে ৯০* ফা, তাপমাত্রাও ইহা 
সহ করিতে পারে। তাপমাত্রা আরও বেশী হইলে গাছের ছায়ায় কফির 


চাষ করিতে হয়। সাধারণত পর্বতের ঢালুদেশে গাছের ছায়ায় ইহার চাষ 
করা হয়। 


চিত্ত নং ১৯) ফলন্ত হওয়ার প্রাক্কালে তরুণ কি গাছ। 
[ Roy L. Donahue g সৌজন্যে] 


ভারতে মাত্রা, মহীশূর ও কেরালার পার্বত্য জেলা সমূহের মাটি ও 


জলবায়ু কফির পক্ষে উপযোগী। এই নকল অঞ্চলের মাটি সাধারণত 
্যাটেরাইট, গাঢ় লাল ও এটেল দোস্বাশ, কখনও গুটি (8:4০) যুক্ত। 
এই মাটি একইরূপ গভীর ও গ্রথনবিশিষ্ট । কফি বাগানের মাটি আইরণ ও 
এলুমিনিয়ম অল্পাইড-এ সমৃদ্ধ এবং ইহাতে চুন ও ফসফোরিক এসিডের 
পরিমাণ কম থাকে। এই মাটি সাধারণত এসিড. ভাবাপন্ন। কফি চাষের 


জন্য 60 হইতে 65৮৪ অর্থাৎ সামান্য এসিড ভাবাপন্ন মাটিই সর্বোৎকৃষ্ট ৷ 


বাগিচা ফসল ৬৯ 


বরের পর 'বংর “বিয়া ভুসীকিত ‘পচা পাতার গভীর রর এই মাচ 
সাধারণত আবৃত দেখা যায়। সাধারণত পাহাড়ের পূর্ব বা উত্তর দিকের 
ঢালে কফির চাষ করা হয় যাহাতে পশ্চিম স্থর্যের তীব্ৰ বৌন্র.ও দক্ষিণ 
পশ্চিম মৌস্থমী বায়ুর তীব্ৰ বৃষ্টি কির কোন ক্ষতি করিতে না পারে: 


বাঁগিচা তৈয়ারী 

গাপানাহত পৰতে চাস ছায়ার জু বড় বড় গাছওলি রাজ 
অন্ত সকল বৃক্ষ সরিষার কৰিয়া ককি বাগিচা ত্যারী করা হয়। স্থানে স্থানে 
যেখানে বৃক্ষের সংখ্যা কম, সেখানে ছায়া দিবার উদ্দেশ্যে নৃতন বৃক্ষ রোপণ 
কর! হয়। করাল গাছ (Coral tree) (Erythrina 77766) ও সিলভার 
ওক (Silver Oak) (Grevillea 700৪৫৫) এজন্য বিশেষ উপযোগী ৷ 
করাল গাছ অস্থায়িভাবে ছায়ার কাজ করে এবং পরে স্থায়ী ছায়া বৃক্ষ 
সিলভার ওক ইহার স্থান অধিকার করে । কফির চারা রোপণের এক বৎসর 
পূর্বেই জমি পরিষ্কার করিয়া ছায়া বৃক্ষ রোপণ করা হয়! 

ককির বাগিচার ভিতরেই একটি অংশে কফির চারা তৈয়ারী করা হয়। 
বীজতলাটি জলের উৎসের কাছাকাছি হওয়৷ আবশ্যক ৷ জানুয়ারী হইতে 
মার্চের মধ্যে বীজতলায় বীজবপন করা হয়! বপনের প্রায় সাত সপ্তাহ পরে 


এবং স্থায়ী বাগানে গর্ভে রোপণের উপযোগী হয়। গর্ভের আয়তন হইল 
২৪ ইঞ্চি গভীর ও উভযদিকে ১৮ ইঞ্চি চওড়া এই কাজের গ্রকুষ্ট সময় 
হইল জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর ৷ 

একটি চারা হইতে অপর চারার দুরত্ব কফি প্রজাতির উপর নিভৱ করে! 
আবিকা এজাতি উভয়দিকে ৬৭ দুরে দরে এবং রোবাস্টা প্রজাতি উজ্াদিকে 
৯ হইতে ১০ ফুট দুরে দূরে রোপণ করা হয়। 


বার প্রয়োগ 
কফি -চাষে জৈব শু রাসায়নিক--উভয় প্রকার সার প্রয়োগ করিতে হয়। 


এ০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


তিন-চার বংসরে একবার একর প্রতি ৫ হইতে ১০ টন গোবর সার প্রয়োগ 
করা দরকার । 


বৎসরে তিনবার কফি বাগানে সারপ্রয়োগ করা দরকার । যেমন, 

(১) ফুল আসিবার পূর্বে, 

(২) ফুল আসিবার পরে ও বর্ষার পূর্বে ও 

(৩) বর্ষা শেষ হওয়ার পর। ৰং 

প্রথমবার একরপ্রতি ২০০ পাউণ্ড এমোনিয়ম সালফেট, ২০০ পাউণ্ড সুপার 
ফনকেট ও ১৭০ পাউণ্ড মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করা দরকার । দ্বিতীয়বারে 
কেবল ১০০ পাউণ্ড এমোনিয়ম সালফেট এবং তৃতীয়বারে প্রথমবারের সমান 
সকল সার প্রয়োগ- করিতে হইবে। অম্নত্ব সংশোধনের জন্য প্রতি পাচ 
বসে একবার চুন প্রয়োগ করা দরকার। চুন প্রয়োগের পর দুই মাসের 
মধ্যে কোন সার প্রয়োগ করা চলিবে না। সার সাধারণত গাছের সারির 
মাঝে ছড়াইয়| (:০ ০598) প্রয়োগ করা হয়। 


পরিচর্যা 


প্রতি বংসর আগাছা দমন করা হয়। ককি গাছ ঝাকড়া হইয়া না 
উঠা পর্যন্ত আগাছা দমন করা! হয়। প্রতি বৎসর বা কয়েক বংসরে একবার 
মাটি খুড়িয়া দেওয়া হয়। খুঁড়িবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে 
উপরিস্তরের মূল আঘাত না পায়। শুক ও রোগাক্রান্ত গাছ তুলিয়| ফেলিয়া 
সেইস্থানে নৃতন চারা রোপণ করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 


গাছ চাটা 


বাগানে রোপণের ছয় মাসের মধ্যে ককি গাছ প্রায় ২ ফুট উচু হয় এবং 
প্রধান কাণ্ডের সঙ্গে প্রায় ৪ হইতে ৬ জোড়া প্রাথমিক শাখা গজায় । এই 
সমর প্রাথমিক) শাখাগুলির সমান করিয়া প্রধান কাণ্ড ছাটিয়া দিতে হয়। 
ইহার ফলে প্রাথমিক শাখা হইতে আরও শাখা [নিৰ্গত হইবে। ইহাদের 
অধিকাংশ ছাঁটিয়া দিতে হয় যাহাতে প্রাথমিক শাখাগুলি আরও পুষ্ট হয়। 


বাগিচা কসল ৭১. 


ছাটিবার কাজ (::408) সাবধানে করিতে হয় যাহাতে প্রাথমিক শাখাগুলি 
সবল হইয়া বাড়িতে এবং ফলবান হইতে সমর্থ হয়। শাখা বেশী ছাটিলে 
প্রতি বংসর মোটামুটি ফসল হয়; কম ছাটিলে একবংসর অন্তর উচ্চ ফলন হয়। 


ফসল আহরণ 

রোপণের তৃতীয় বংসর হইতে কফি গাছে ফল ধৰিতে আরম্ভ করে এব 
পঞ্চম বৎসর হইতে পূর্ণ কলন পাওয়া যায়। কফি গাছ হইতে ৫০ বংসর 
পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়, তবে অনেক ক্ষেত্রে এই সময়ের পূর্বেই ফলন সা পারি! 

এপ্রিল মাসে প্রাক মৌস্থমী বৃষ্টিপাতের এক সপ্তাহের মধ্যেই কফি গাছে 
ফুল ধরিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে গাছ সাদ| ফুলে পরিপূর্ণ থাকে এবং 
মৌমাছির সাহায্যে পরাগযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ফল লাল হইয়া যায় এবং 
নভেম্বর হইতে সংগ্রহ করিবার উপযোগী হয়। ঢালের নীচের জমিতে ফল 
প্রথমে পাকে, পরে উপরের জমির ফল পাকে ৷ 

সাধারণত চার হইতে বারো বার ফল তোলা হয়। পরিপক্ক রঙিন ফল 
হইতে উত্তম কফি তৈয়ারী হয়। ফলের মিষ্ট মাংসল আবরণ অপসারণ করিয়া 
এবং বীজের আঠাল আবরণ পচাইয়া (Fermented) মানুষের পা দিয়া 
মাডাইয়া বীজ বাহির. করিয়া জলে কয়েকবার ভাল করিয়া ধুইতে হয় এবং 
পরে রৌদ্রে শুকাইতে হয় । উত্তম কফির জন্য একইপ্রকার পুষ্ট বীজ দরকার 
এবং অপুষ্ট বীজ অপসারণ করা৷ দরকার । অপুষ্ট ও নিরুষ্ট বীজ হইতে চেরী 
(0865) ব| দেশী কফি তৈয়ারী হয়। 


ফলন 

এরাবিক| কফির উত্তম বাগিচা হইতে একর প্রতি ২৫* হইতে ৩৫৪ পাউণ্ড 
ফলন পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর ফলনের তারতম্য ঘটিতে পারে, বিশেষ 
করিয়া এক বৎসর অন্তর যে সকল জাতে ফলন হয়। সার প্রয়োগ এবং 
কীটশক্র ও রোগের হাত হইতে রক্ষা এবং যত্ন ও পরিচর্যার উপরও ফলন 
নির্ভর করে। রোবাস্টা কফি একরে গড়ে ৪৫০ পাউণ্ড ফলন দেয়, তবে 
একর প্রতি ১০* পাউণ্ড পর্যন্ত উচ্চ ফলন পাওয়া গিয়াছে । 


দি ৰ 


৭২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
চা ( Tea ) 
(Camellia theifera ) 


চা! নামক জনপ্রিয় পানীয় তৈয়ারী করিতে চা গাছের পাতা ব্যবহার 
হয়। চা পানের অভ্যান প্রথমে চীনদেশে আর্ত হয় এবং ইংলণ্ড ও 
অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশে ছড়াইয়| পড়ে। আসাম ও উত্তর ব্রহ্মের পার্বত্য 
অঞ্চলে বুনো চা গাছ দেখা যায় কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ১৮৩৪ 
খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম চা-এর চাষ আরম্ভ হয়। এখন উত্তর ভারতের 
সাম এবং পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশে হিমালয়ের পাদদেশে এবং দক্ষিণ 


ভারতের মাদ্রাজ, কেরালা ও মহীশূরের পশ্চিমঘাট ও নীলগিরি পর্বতে চায়ের 
চাষ সীমাবদ্ধ ৷ 


জলবায়ু ও মাটি 


আশ, তবে ২০০ ইঞ্চি পৰন্ত বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল চা চাষ করা যায়। চা- 
চাষের এলাকার তাপমাত্রা সাধারণত ৫২০ ফা. হইতে ১০০০ ফা. পৰ্যন্ত হইতে 
পারে এবং বর্ষাকালে উচ্চ আর্দ্রতা ও অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য উত্তর ভারতে 


শীতকালে চা বরক ও তুষারপাতের কবলে পড়ে, তবে চা স্বল্প পরিমাণ তুষারপাত 
সহ করিতে পারে। 


পত্ত সকলগ্রকার মাটিতেই চা চাষ করা চলে| চা চাষের জমি সাধারণত 
জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ এবং অ্রভাবাপন্নঃ চর 50 পর্যন্ত হইতে পারে,। 
ভারতের অধিকাংশ চায়ের জমিতে চুনের পরিমাণ কম দেখা যায় আসাম ও 


বাগিচা ফসল ৭৩ 
বাংলাদেশের চা বাগানের মাটি দক্ষিণ ভারতের চা-বাগানগুলি হইতে বৃক্ষখান্ধে 
অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ । 

_ চা চাষে জল নিষ্কাশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চা অতিরিক্ত জল সহ 
করিতে পারে না। যেহেতু অধিকাংশ চা বাগিচা পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত, 


সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই, সেখানে জল দ্রুত নিষ্কাশিত হয়। বহু চ! বাগিচায় 
সমোন্নতি রেখা (contour line) বরাবর ঢালের আড়াআড়ি জল নিকাশী 


নালা কাটা হয় যাহাতে ভূমিক্ষয় হ্রাস পায়। 


বাগিচা তৈয়ারী 


চা বাগিচায় সাধারণত হালকা ছায়ার ব্যবস্থা রাখা হয় যাহাতে আবহাওয়া 
ঠাণ্ডা থাকে এবং সরাসরি তীব্র রৌদ্র গাছে না৷ পড়ে। ছায়া বৃক্ষ হিসাবে 
সাধারণ কোরাল গাছ ( coral tree ) ( Brythrina indica ) ও 
এলবিজিয়ান ( albizzias ) ( Albizzia speceis ) বৃক্ষ রোপন করা হয়। 


বীজতলায় চারা সাধারণত ৬ হইতে ১৮ মাস পর্যন্ত বড় হয়। বীজতলার 
মাটি গভীরভাবে চাষ করিয়া সকল আগাছা ও অন্যান্য উদ্ভিদ অবশেষ অপনারণ 
করা হয়। বপনের জন্য বীজ যত তাজা হয় ততই ভাল, কারণ চা বীজ অতি 
সত্বর অঙ্করোদগম ক্ষমতা হারায় । নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে ২ ইঞ্চি গভীর 
করিয়া বীজতলায় বীজ বপন করা হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া 
চারা ৬ হইতে ১৮ মানে রোপণের উপযোগী হয়, তবে সাধারণত কেবল 
১২ হইতে ১৮ মানের চারাই রোপণ করা হইয়া থাকে। 


বাগিচা প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি হিসাবে ৪ হইতে ৬ ফুট দুরে দুরে ৯ ইঞ্চি 
ব্যাস বিশিষ্ট ১২ ইঞ্চি গভীর গর্ত করা হয়। খাড়াই ঢালু ও বেলে জমিতে 
আরও কাছে কাছে গর্ভ কর! হয়। পচা পাতায় সমৃদ্ধ বনভূমির মাটি দারা 
গর্ত ভতি করা হয়। সেপ্টেম্বর হইতে অক্টোবর মাসে চারা রোপণ করা চলে। 
চাঁবাগানে সকল সময় একটি বীজতলা বা নার্সারী তৈয়ারী রাখা হয় এবং 
সবল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া বপন করা হয়। এ গাছগুলি ছাটা 
হয় না। ফলে এ সকল গাছে ফুল আসে ও ফল ধরে। 


৭৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
গাছ ছটা, পাত৷ সংগ্রহ ও ফলন 


,চাগাছে শাখা প্রশাখা ছাটার উপর কলন অনেকখানি নির্ভর করে। 
২ হইতে ২৫ ফুট উচু হওয়ার পর গাছ নিয়মিত ছাটিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে 


চিত্র নং ১১। চা বাগান হইতে ছুট পাত! একটি কুড়ি তোল| হইতেছে। ইহাই যথারীতি 
শুকাইয়! তৈরী হইবে-_সবার প্রিয় পানীয়--চ| | 
[ Roy L. Donabue-র সৌজন্তে ] 


বাগিচা ফসল ৭৫ 


প্রয়োজনীয় উচ্চতা বজায় থাকে এবং কচি পাত৷ ও শাখা নিৰ্গত হয়। 
যেহেতু হাতে কচি পাতা ও শাখা সংগ্ৰহ করা হয়, সেহেতু গাছ যাহাতে 
বেশী উচু না' হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া গাছ ছাটা হয়। প্রতি বংসর 
আগের বছরের উচ্চতা অপেক্ষা সামান্য উচুতে গাছ ছটা হয়। নূতন বিটপের 
(97০০5) ফলন যখন হাস পায়, তখন গাছ বেশ করিয়। ছাটিয় দেওয়া হয় 
. যাহাতে নৃতন পাতা ও বিটপ গজায় 

রোপণের তিন বংসর পর হইতে পাতা সংগ্রহ আরম্ভ হয়! তখন 
গাছগুলি যথেষ্ট ঝাকড়া হইয়া উঠে। একটি কুঁড়ি সহ দুইটি কচি পাতা 
সংগ্রহ করিয়া সেইগুলি হইতে পানযোগ্য চায়ের পাতা প্রস্তুত হয়। পাতা 
ও কুড়ি সংগ্রহ সারা বৎসর ধরিয়া চলে । 

বংসরের পর বংসর ফলন বৃদ্ধি পায় এবং সংগ্রহের প্রথম বৎসরের পরে ষষ্ঠ 
বৎসরে সর্বোচ্চ ফলন হয়। একর প্রতি গড়ে বৎসরে ৪০০ হইতে ৮০০ 
পাউণ্ড শুদ্ধ চা পাতা পাওয়া যায় । 

চা-গাছ ২৫ হইতে ৫০ বৎসর পর্যন্ত ভাল ফলন দেয় যদিও অনেকে মনে 
করেন, শতাধিক বৎসর পর্যন্ত চাগাছ হইতে ফলন পাওয়া যাইতে পারে। 
চা-বাগিচার কাজ অবিরাম চলে, কারণ গাছ পুরাতন ও দুৰ্বল হইয়া পড়িলে 
তাহাদের জায়গায় নূতন চারা রোপণ করা হয়। 


পরিচর্যা 

বর্ষার শেষে প্রতি বংসর বাগিচার মাটি খুঁড়িয়া দেওয়া হয়। এবং আগাছা 
দমন করা হয়। ব্রিস্টার ব্রাইট (blister blight) রোগ ও চা মশা (tea 
0050480) দমন করিবার জন্য উষধ ছিটানো প্রয়োজন হয়। চা গাছ যে 
বৃক্ষ, খান্য অপসারণ করিতেছে. তাহ! পূরণ করিবার জন্য প্রতি বৎসর সবুজ 
সার; কম্পোষ্ট বা গোবর সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন । চা-বাগিচার জৈব 


সার হিসাবে. প্রধানত: কম্পোষ্টই ব্যবহার করা হয়। আগাছা ও চা গাছের 
সারির মাঝে (Tephrosia 09999) নামক শিম্বিগোত্ৰীয় উদ্ভিদ লাগাইয়া 


তাহার সবুজ অংশ কাটিয়া কম্পোষ্ট তৈয়ারী কর! হয়। বরবটি, কালে| 
কলাই, মুগ, শন প্রভৃতির চাষ করিয়া সবুজ সার করা হয়। 


টি. ৰ 


-৬ ভারতের কৃষিব্যবস্থার পরিচয় 


জৈবসার ছাড়াও চা বাগিচায় প্রতি বংসর একর প্রতি ২২০ পাউণ্ড 
খইল, ১১০ পাউণ্ড এমোনিয়ম- সালফেট; ২২০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট ও 
৬০ পাউণ্ড সালফেট অব পটাশ প্রয়োগ করা৷ দরকার ৷ গাছের বৃদ্ধি ও 
জমির উর্বরতা অনুসারে সারের মাত্রার তারতম্য হইতে পারে। উত্তর পূর্ব 
ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে সাধারণত বেশী সার প্রয়োগ করা হয়। 


চা প্ৰস্তুত প্রণালী ও উৎকৰ্ষ 


পাতার বয়সের উপর চা-এর গুণাগুণ নির্ভর করে । সর্বাপেক্ষা কচি পাতা 
হইতে উতকষ্টতম চা পাওয়া বায় এবং পাতার বয়স বত বেশী হয় চা-এর 
উৎকর্ষ তত হাস পায়। যে সকল পাতা আহরণ কর! হয়, তাহাদের মিহি 
(Fine), মাঝারি (medium) ও মোটা (০০৪৮৪০)-এ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা! 
হয়| মুছুন ও তংসঙ্গে সর্বাপেক্ষা কচি পাতা দু'টি লইয়া মিহি শ্ৰেণী, 
অপেক্গান্কত বয়স্ক আরও কয়েকটি পাতা লইয়া মাঝারি শ্রেণী এবং বাকী 
পাতাগুলিকে মোটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 

বাজারে বিক্রয়ের জন্য সবুজ চা (green tea) ও কালো চা (black tea) 
এই দুই প্রকার চা তৈয়ারী করা হয়। কালো চাই সাধারণত বেশী প্রস্তুত 
হয় এবং আর্দ্রতা হ্রাস (withering) রোলিং (rolling), সন্ধান (fermenting) 
ও শুকানো (5108), এই চার ধাপে এই চা তৈয়ারী হয়। সবুজ চা কম 
তৈয়ারী হয় এবং ইহা তৈয়ারী করিতে কেবল রোলিং ও শুকানো এই ধাপ 
মাত্র অন্থসরণ করা হয়। চীন, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে সবুজ চায়ের চাহিদা 
আছে। পৃথিবীর অন্যত্র কেবল কালো চা-এরই চাহিদা । 

কালো চা ত্য়ারী করিবার জন্য তাজা চা পাতা উত্তম বায়ু চলাচল 
ব্যবস্াযুক্ত ঘরের মেজেতে পাতলা স্তরে ছড়াইয়া রাখা হয়। প্রায় ১৮ ঘণ্টার 
মধ্যে পাতার আর্দ্রতা যথেষ্ট হাস পায় এবং পাত! কুঁকড়াইয়া যায়। তারপর 
পাথরের রোলারের ভিতর দিয়া পাতাগুলি চালানো হয়। রোলারের ভিতর 
দিয়া আলিবার ফলে পাতাগুলি থেখলাইয়| যায়। ইহার পর এ পাতাগুলিকে 
“ঘরের 'মেঝে বা টেবিলে ১ হইতে ৪ ইঞ্চি পুরু করিয়া বিছাইয়! স্থতী 
কাপড় দ্বার! আবৃত করিয়া রাখ! হয় যাহাতে পাতাগুলি সন্ধিত হয়। সন্ধান 


বাঁগিচ ফসল ৭৭ 


শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ ঘর ঠাণ্ডা রাখা হয়। হলদে-তামাটে রঙ.ও চার 
গন্ধ দ্বারা! বুঝা যায়, সন্ধান শেষ হইয়াছে কিনা । আরও সন্ধান বন্ধ করিবার 
জন্য তখনই পাতাগুলি শুক করা হয়। শুষ্ক করিবার সময় প্রথমে তাপমাত্রা 
২৫০০ ফা. পর্যন্ত তোল! হয়, পরে তাহা ২০০ ফা.-এ হ্রাস করা হর এবং 
সর্বশেষে তাপমাত্রা আরও হ্রাস করা হয়। শুষ্ক চা পাতার ৬ শতাংশ আর্দ্রতা 
থাকে এবং এ চা পাতা হাতে গু ড়াইয়! যায়। 


নারিকেল (Coconut) 


(Cocos nucifera) 


ইহা বহুবর্ষজীবী এবং বড় বড় বাগানে চাষ করা হয়, তবে বাংলাদেশে 
পুকুর পাড় ও বাড়ীর সীমানারও অল্পবিস্তর নারিকেলের চাষ দেখা যায়। 
নারিকেল গাছ নানা কাজে লাগে। নারিকেল ফলের ভিতরের অংশ মানুষের 
খাদ্য এবং তাহা হইতে তৈলও পাওয়া যায়। নারিকেলের ছোবড়ার তন্তু 
দ্বারা দড়ি, মাদুর, প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। নারিকেলের মালা (3:61) ছারা 
এক্‌টিভেটেড কাঠকয়লা (activated charcoal), বাটি, বাক্স ও ঘর সাজাবার 
দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয়। পাতা দ্বারা মাদুর তৈয়ারী হয় এবং ঘর আচ্ছাদনের 
কাজেও ব্যবহৃত হয়। পাখা». ঝুড়ি, বাটা গ্রভৃতিও নারিকেল পাতা হইতে 
তৈত়ারী হয়। কচি পুষ্পমঞ্জরী কাটিলে তাহা হইতে যে মিষ্ট রস নিঃস্থত 
হয়, তাহা দ্বারা গুড় তৈয়ারী হয়। অনেক সময় তাহা হইতে তাড়িও তৈয়ারী . 
হয়। কচি কল অর্থাৎ ডাবের জল অতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর পানীয়। নারিকেল 
বিভিন্ন তরকারিতে ও শিষ্টপ্রব্য তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়। নারিকেল গাছের 
গুঁড়ি বাড়ী তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া মূল রঞ্জক ও ওঁষধ 
তৈয়ারীর কাজেও ইহার ব্যবহার আছে । : 


নারিকেল হইতে যে খাওয়ার তৈল তৈয়ানী হয়, তাহাই প্রধান নারিকেল- 
জাত ত্রব্য। প্রদীপ জালাইতে এবং গ্রিনারিণ্‌ সাবান ও কেশ তৈল 
তৈয়ারীতেও ইহ! ব্যবহৃত হয়। 


ৰ; ং 


এ৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
জলবায়ু ও মাটি | 
নারিকেল গ্ৰীষ্মমণ্ডল অঞ্চলের উদ্ভিদ এবং গ্রীক্মমণ্ডলের দ্বীপে ও সমুদ্রোপকুলে 
ইহার প্রাচুর্য দেখা যায়। নারিকেল গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য দরকার 
সারা বৎসরে স্থবণিত প্রচুর বৃষ্টিপাত, উজ্জল রৌদ্র এবং উষ্ণ ও আৰ্দ্ৰ 
জনবামু। ইহা দাড়ানো জল সহা করিতে পারে না। বায়ু চলাচল করে 
এইরূপ মাটিতে এবং উপকূলবর্তী বেলে জমিতে নারিকেল ভাল জন্মায় । 
ইহা লোনা ও ক্ষার উভয়ই সহ করিতে ,পারে। দেশের অভ্যন্তরে দক্ষিণ 
ভারতের মালভূমির উপত্যকায় নদীর উভয় তীরে এবং অন্যত্র যেখানে 
জলের তল উচ্চ, প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বা! সেচ দেওয়া যার, সেখানেও নারিকেলের 
চাষ দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র 
নারিকেলের চাষ দেখা যায়। তবে সাধারণত ডাবের জন্যই পশ্চিমবঙ্গে 
নারিকেলের চাষ করা হয়। নারিকেলের জন্য সারা বংসর জল লাগে। 
এজন্য যে নকল অঞ্চলে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বৃষ্টিপাত-উভয়ই 
পাওয়া যায় সেখানেই নারিকেলের চাষ ভাল হয়। বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল 
হইলে নারিকেলের জন্য ন্যুনপক্ষে বাধিক ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত দরকার । তবে, 
যেখানে বাষিক বৃষ্টিপাত ১৫০ ইঞ্চিরও বেশী সেখানেও নারিকেল জন্মায় । 


বাগিচা তৈয়ারী 


উত্তমরূপে তৈয়ারী বীজতলায় চার! তৈয়ারী কর| হয়। বাছাই বীজ 
নারিকেল সরু ও লঙ্কা বীজতলায় রোপণ করিতে হইবে। এক বত্সৰ বয়স্ক 
চারা রোপণ করিবার জন্য উভয়দিকে ১৮ ইঞ্চি দুরে দূরে বীজ নারিকেল 
বপন করিতে হয়। বীজতলার যদি চার! দুই বা তিন বৎসর রাখিয়া 
দিতে হয় তবে উভয়দিকে ছুই ফুট দূরে দূরে বীজ-নারিকেল বপন করা! দরকার । 
বপন করিবার সমর অন্কুরিত কাণ্ডের অগ্রভাগ উপরের দিকে রাখিয়া বীজ- 
নারিকেল মাটির সমান করিয়। বপন করিতে হয়। 

মাটি আৰ্দ্ৰ রাখিবার অন্ত বীজতলায় একদিন অন্তর জল দিতে হয়। 
তিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে নারিকেল অন্কুরিত হয়। ছোবড়ার কিছু 
অংশ অপসারণ করিয়া বীজ-নারিকেল বপন করিলে অঙ্থরোদগম ত্বরান্বিত হয়। 


বাগিচা ফসল ১ 


নল 
= 
== 


চিত্র নং ১২। নারিকেলের অদ্কুরোদগমের সময় লাগে তিনি থেকে ছয় মানা 
[ Menon and Pandalai হইতে পুনরহ্কিত ] 


উই-এর উপজুব হইলে সেচ জলে কেরোসিন ব অপরিশোধিত তৈল মিশাইয় 
দিতে হয়, অথবা বীজ তলায় বি-এইচ-নি ছড়ানো দরকার । 

নারিকেল এককভাবে অথবা অন্তান্ত গাছ, যেমন সুপারি, কাঠাল, আম 
বাঁ অন্তান্ত ফল গাছের সহিত মিশ্রভাবে বাগিচায় রোপণ করা হয়। অন্যান্য 
গাছের সঙ্গে চাষ: করিলে; নারিকেলের ফলন হাস পায়। নারিকেলের 


৮০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


একক বাগানে, গাছ যখন ছোট, তখন যে সকল গাছের খুব সবল মূল নাই, 
সেইরূপ ফসল যেমন, কলা, ট্যাপিওকা, ডালশস্ত বা তৈলবীজের চাষ 
নারিকেলের সারির মাঝে করা যায়। প্রয়োজনীয় পরিমাণে নার প্রয়োগ 
করিলে, এইরূপ চাষে কোনরূপ ক্ষতি হয় ন| | 

বাগিচার ২ হইতে ৩ ফুট গভীর ও উভয়দিকে ৩ ফুট চওড়া গর্ভে চারা 
রোপণ করা হয়। রোপণে ১ হইতে ২ মাস পূর্বে গর্ত খুঁড়িয়া তাহার তলার 
মাটি ঝুরঝুরে করিয়া রোদ বৃষ্টি লাগাইতে হয়। গর্তের উপরের মাটির সঙ্গে 
বালি মিশাইয়া গর্ভের কিছু অংশ পূর্ণ করা হয়। অতঃপর নারিকেল চারা 
রোপণ করিয়| তাহার চারিদিকে মাটি চাপিয়| দিতে হয়। বৃষ্টির জল যাহাতে 
গর্তে গড়াইরা পণ্ডিতে না পারে, নে উদ্দেশ্যে গর্তের চারিদিকে বাধ দেওয়া হয়। - 
মাটির অন্তঃস্থ জলের তল (120০: 2515) যেখানে স্বাভারিক, সেখানে 
মাটির তল হইতে ২-৩ ফুট নীচে চার! বনানে| হয়। যেখানে জলের তল 
অপেক্ষাকৃত উচু, সেখানে মাটির তলের সমান সমান বা মাটির টিবি করিয়! 
চারা রোপণ করা হয়। একটি চারা হইতে অপর চারার দুরত্ব সাধারণত 
২৫ হইতে ৩০ ফুট হওয়া উচিত, তবে নান| কারণে ইহা কম বেশী হইতে পারে। 

নৃতন নারিকেল বাগানে শুক্ধ থতুতে একদিন অন্তর চারায় জল সেচন 
করিতে হয়। এক ব্খনর পরে এবং চারার বয়স ছয় বংনর অর্থাৎ চারার মূল" 
সবল না হওয়া প্ব্ত সপ্তাহে দুই দিন জলনেচন করিলেই চলে। 

নারিকেলে ইতর পরাগযোগ ঘটে, কলে বিভিন্ন চারার মধ্যে কলন, বৃদ্ধি, 
প্রথম কল ধরিবার সময়, উর্বরতা প্রভৃতিতে পার্থক্য থাকিতে পারে । যে নকল 
গাছে বংসরে ন্যুনপক্ষে ১০০টি নারিকেল ধরে রোপণের জন্য সে সকল গাছের 
বীজ বাছাই করিতে হয়। রোপণের জন্য সুস্থ, সবল চারা যেগুলিতে পাত৷ 
বেশী থাকে, যেগুলির গোড়া মোটা এবং পত্রবৃন্ত মোটা ও ছোট এবং মূল 
সুগঠিত, কেবল সেগুলিই বাছিয়া লওয়| দরকার। যে সকল চারার পাতা 
সত্তর নির্গত হয় এবং পাত! কাটিয়া! যার, সে সকল চারাই সবল হইয়া বৃদ্ধি 
পায় এবং সত্বর ফলবান হয়। 

বাগিচার জন্য যত চার! লাগিবে, তাহা, অপেক্ষা শতকরা! ২০ হইতে ৪০ 
ভাগ বীজ নারিকেল বেশী বপন করিতে হয়, কারণ যত বীজ বপন করা হয় 
তাহার মধ্যে শতকরা ৬০ হইতে ৮০ ভাগ চারাই কেবল রোপণের উপযোগী 


৮৯ 


বাগিচা কমল 


২ মাস। এধনই একে বীজ-তলা! 
[ Mudaliar হইতে পুনযঙ্কিত ]. 


থেকে সরাইয়া স্থায়িভাবে বাগানে রোপণ কর! যায়। 


চিত্র নং ১৩। এই নারিকেল চারার বয়স ৯ থেকে ১২ 


কৃষি (৩য় )_৬ 


৮২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


হয়। নয় হইতে বার মাস বয়সের চারা রোপণের উপযোগী ৷ বীজ তলার 
চারপাশের মাটি সরাইয়া মূল কাটিয়া চারা তুলিতে হয়। চারা টানিয়া 
তোলা উচিত নয়। 


সার প্রয়োগ 


নারিকেল গাছ নারা বংসর ধরিয়া! বৃদ্ধি পায় এবং অবিরাম নৃতন পাতা, 
ফুল ও ফলের জন্ম দেয়৷ এ জন্য সারা বংসরই এই গাছের ভন্ত মৃক্তিকায় 
পুষ্ট পদার্থ থাকা আবশ্যক। কাজেই জমির উর্বরতা বজায় রাখিবার জন্য 
জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সবুজ সার 
ফসলের চাষ করা বায়, সেখানে সবুজ সার প্রয়োগ করা যার । এই ফসল 
মে মাসে রোপণ করা হর এবং সেপ্টেম্বরে মাটিতে মিশাইয়| দেওয়া হয়। 
দুই-তিন বংসরে মাত্র একবার সবুজ সার প্রয়োগ করা হয়। যেখানে সবুজ 
সার ফসলের চাষ করা যায় না, সেখানে গাছ প্রতি ৫* পাউণ্ড হারে সবুজ 
পাত! যোগ কর! হয়। 

অঞ্চল বিশেষে সার প্রয়োগ পদ্ধতির তারতম্য হইতে পারে। সেপ্টেম্বরে 
সবুজ সার মিশাইবার সময় ব| দক্ষিণ পশ্চিম মৌস্থমী বৃষ্টি শেষে গাছ প্রতি 
৪ পাউণ্ড এমোনিরম সালফেট, ২ পাউণ্ড হাড় গুড়! ও ২ পাউণ্ড মিউরেট অব 
পটাশ প্রয়োগ করা হয়। গাছের চারিদিকে নাল! কাটিয়া সার প্রয়োগ অপেক্ষা 
সার ছড়াইয়। প্রয়োগ করিয়া মাটির সঙ্গে গভীরভাবে মিশাইয়| দিলে অধিক 
কাধকর হয়। এমোনিয়ম সালফেট ও মিউরেট অব পটাশের স্থলে যথাযথ 
হারে চীনাবাদামের খইল ও কাঠের ছাই প্রয়োগ করা যায়। গোবর সার পাওয়া 
গেলে ৪ পাউণ্ড এমোনিয়ম সালকেটের স্থলে গাছ প্রতি ২০০ পাউণ্ড গোবর 
সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উপকূল অঞ্চলে মাছের গুড়া প্রয়োগ করা! 
হয়। নারিকেল বাগানে সার প্রয়োগের ফল তিন বৎসর পরে লক্ষ্য কর! যায়। 


পরিচর্যা 


প্রতি বর তিন চারবার লাঙ্গল বা বিদা বা কোদাল দিয়া বাগিচার 
মাটি আলগা করিয়া দিতে হয়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেবল 


৮৩ 


রি 
চি 


চিত্র নং ১৪। ৭ বৎসর বয়স থেকেই নারিকেল গাছে ফল ফলিতে শুরু করে_আর সযত্নে 


ৰাখিলে ৫* বৎসর পর্যন্ত ফল দেয়। 
LI. C. A. R. Bulletin হইতে পুনয়ঙ্কিত ] 


৮৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


পরিচর্ধার ফলেই নারিকেলের কলন বৃদ্ধি পার ॥ উর্বর জমিতে চার! রোপণের 
পরে সপ্তম বৎসরে নারিকেল ধরিতে আরম্ভ করে এবং আরও পাচ বংসর 
পরে পুরা ফলন হইতে আরম্ভ করে। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে 
ধরিতে আরও কয়েক বৎসর বেশী সময় লাগে। ব্ধনরে কয়েকবার 
আহরণ করা! হয়। ভারতের পশ্চিম উপকুলে বনরে ৬ হইতে ১২ বার 
সংগ্রহ করা হর। ৰু 


বব 


গাছ প্রতি বাধিক গড় ফলন হইল ৩০ হইতে ৬০টি নারিকেল কিন্ত 
উত্তম তদারকি ব্যবস্থায় গাছ প্রতি ১০০ বা ততোধিক ফল অনেক বাগিচার 
পাওয়া যায়। বে সকল গাছে ভাল ফলন হর না, সেই. সকল গাছের পাশে 
নৃতন চার! রোপণ করা হয়। এইনকল চারার প্রচুর পরিমাণে নার প্রয়োগ 


করা হয়, যাহাতে শীঘ্ৰ বৃদ্ধি পায়। এই সকল বৃক্ষে ফল ধৰিতে আরম্ভ 
করিলে স্বল্প ফলনশীল বৃক্ষগুলি অপসারণ করা হয়। 


নারিকেলের শুদ্ধ শাসকে বল৷ হয় কোপড়| এবং তাহা ঝুনো বা পাকা 
নারিকেল হইতে সংগ্রহ করা হয়। কুনো কিন্তু শুদ্ধ নয়, এইরূপ নারিকেল 
ছুই ভাগে পৃথক করিয়া তাহার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। নারিকেলের 
অর্ধাংশগুলি শুক হইলে শান কুঁচকাইয়| কঠিন: ত্বক হইতে পৃথক হইয়া যায়। 
এই শীসগুলি হইতে নারিকেল তৈল তৈযারী হর এবং এই শাসকে বলা হয় 
বাটি কোপড়া (Cup 00275) | 


মানুষের খাদ্য হিসাবে শুদ্ধ নারিকেল তৈয়ারী করিতে বল কোপড়। 
(ball Copra) ব্যবহৃত হয়। ফাটাইবার পূর্বে নারিকেল সম্পূর্ণরূপে শুক 


হইতে দেওয়া হয় এবং এ শুক নারিকেল হইতে বল কোপড়া সংগ্রহ 
করা হয়। 


নারিকেল গাছের অপর গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য হইল ছোবড়া। ছোবড়া হইতে 
তন্তু (0০) তৈয়ারী ও তাহার সাহায্যে নানাপ্রকার দ্রব্য তৈয়ারী কেরালা 
ও অন্যান্য রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প । উপকূলবর্তী শ্রোতজলে- ছোবড়| প্রায় 
৯ মানকাল ভিজাইয়া রাখা হর। ব্যাকটিরিরার আক্রমণে ছোবড়া পচিদ্ব। যায় 
এবং তন্ত আলগা হইয়া যায়। এই তন্ত ধুইয়৷ পরিষ্কার করিয়া ছোট ও মোটা 
দড়ি, মাদুর, কম্বল, জাল, থলি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। 


বাগিচা ফসল ৮৫ 
জুপারি (Arecanut) 


(Areca Catechu) 

প্ৰীষ্মমণ্ডল অঞ্চলের লোকেরা পানের সঙ্গে সুপারি বহুল পরিমাণে ব্যবহার 
করে। যেহেতু পান পাতার (betel leaves) (Piper 8০76) সঙ্গে চিবাইয়| 
খাওরা হয় সেজন্য ইহার আরেক ইংরেজী নাম betel nut | ধূমপান যেমন 
অভ্যাসে পরিণত হয়, অনুরূপভাবে পানের বঙ্গে সুপারি চিবানোও অভ্যাসে 
পরিণত হয়। 

সুপারি গাছ নারিকেল অপেক্ষা সরু এবং বন্ধল অপেক্ষাকৃত মণ ও 
বন্ধলের রঙ অপেক্ষাকৃত হাল্কা । যে অঞ্চলে নারিকেলের চাষ হয়, সে 
অঞ্চল সুপারি চাষেরও উপযোগী ৷ ভারতে পশ্চিম উপকূল অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ 
ও আসামে ব্যাপকভাবে স্থপারির চাষ হর। 


| 
| 
৷ 
5] 
নন 
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চিত্র নং ১৫। কেরালা রাঞ্জোর একটি সুপারি বাগান । 


মাটি ও জলবায়ু ু 
পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত বা সেচজল পাওয়া গেলে দেশের অন্তত্রও স্থপারির চাষ 
করা যায়। সারা বংসর স্ুবটিত ৭০ হইতে ২০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতসহ আদ্র 


৮৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


ও শীতল আবহাওয়া সুপারি চাষের উপযোগী ৷ সুপারি ছায়া পছন্দ করে, 
এজন্য ঘন করিয়া বা অন্যান্য গাছ, যেমন, কাঠাল, আম ও নারিকেল 
গাছের সঙ্গে রোপণ করা হয় ৷ বাগিচার বায়ু ঠাণ্ডা রাখিবার উদ্দেশ্যে সুপারি 
গাছের মাঝে মাঝে কলা বা এলাচি রোপণ করা হয়। নারিকেলের ন্যায় 
সুপারি খরা সহ করিতে পারে না । এজন্য গ্ৰীষ্ম খতুতে জলসেচন আবশ্যক । 
গ্রী্মমণ্ডলে নাতি উষ্ণ জলবায়ুতে সুপারি ভাল জন্মার, কিন্ত তাপমাত্রার 
চরম অবস্থা সহ্‌ করিতে পারে না। 

নানাপ্রকার মাটিতেই স্থপারির চাষ হয়, তবে পশ্চিম উপকূলের লাল 
ল্যাটেবাইট মাটিতেই ইহার চাষ বেশী |. দেশের অভ্যন্তরে নদীতীরবর্তী 
এটেল দোয়াশ ও ত্যালুভিয়ম মাটিতে স্বপারির চাষ কর। হয়। নারিকেলের 
সায় বেলে মাটিতে সুপারি ভাল হয় না। উপত্যকার নীচু জমিতেও 
স্থপারির চাষ করা হয়। জমি সমতল করিয়া, সেচ ও নিকাশী নালা 
কাটা হয় এবং নালার মধ্যবর্তী জমিগুলি ছোট ছোট জমিতে ভাগ করিয়া 
সুপারি চারা রোপণ করা হয়। 


বাগিচ| তৈয়ারী 


রোপণের জন্য চারা বীজতলার তৈয়ারী হয়। উত্তমরূপে খুঁড়িয়া বীজতলার- 
মাটি তৈয়ারী করা হয়। উত্তম নিকাশী মাটিতে ও সেচ উৎসের নিকটে 
বীজতলা তৈয়ারী করা উচিত৷ 

ফল গুচ্ছের মাঝের পুষ্ট ফল রোপণের জন্য বাছাই করা হয়। ৬ হইতে 
৮ ইঞ্চি দূরে দূরে মাটির উপবিস্তরে এমনভাবে স্থপারি রোপণ করা হয়, যাহাতে 
স্থপারির উপরের অংশ মাটির উপরে দেখা যায়। বীজ তলায় নিয়মিত জল 
সেচন আবশ্তক। ৮ হইতে ১০ মাস পরে চারাগুলি তুলিয়| দ্বিতীয় বীজতলায় 
১৮ ইঞ্চি দূরে দুরে রোপণ করা হয়। ছুই হইতে তিন বংনর পরে স্থায়ী 
বাগিচায় এ চারা রোপণ করিতে হয়। 

১২ ফুট দুরে দূরে সারিতে ১২ ফুট দুরে দূরে চারা রোপণ করা হয়। 
২ ফুট গভীর এবং উভয় দিকে ২ ফুট চওড়া গর্তে উত্তমরূপে গোবর সার মিশ্রিত 
মাটি দ্বারা ভতি করিতে হয়। ২ হইতে ৩ বৎসর বয়স্ক চারা রোপণ করা হয়। 


বাগিচা ফসল ৮৭ 


কলা গাছের ছারায় চারাগুলি রোপণ করা হয়। স্থপারি বাগিচার সৰ্বসময়ই 
কলা গাছের চাষ কর! হয় যাহাতে বাগিচা অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। 


পরিচর্য। 

কোন কোন অঞ্চলে, বিদা চালাইয়া সারির মধ্যবর্তী জমি চাষ করা হয়, 
আবার অন্যান্য অঞ্চলে বাগিচায় কোনরূপ চাষ দেওয়া হয় না। কারণ, মনে 
করা হয়, তাহাতে উপরিস্তরের মূলগুলি আহত হইতে পারে। অবশ্য অধিক 
বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ভূমিক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার! স্বল্প 
বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সেচ ও আৰ্দ্ৰতা সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবধ্যাক । 

বড় স্থপারি গাছের ছায়ায় নূতন চারা রোপণ সুপারিশ করা হয! কোন 
কোন অঞ্চলে বড় গাছগুলির বয়স প্রায় ৬০ বংসর হইলে তাহাদের নীচে 
নৃতন চারা রোপণ করা হয়। অন্যান্য অঞ্চলে আবার, বড় গাছের বস 
২০ বংসর হইলেই বাগিচায় নৃতন চারা রোপণ আরম্ভ হয়। 


ফসল আহরণ ও ফলন 


৪০ হইতে ৫ দিনের ব্যবধানে বংসরে প্রায় তিনবার সুপারি সংগ্রহ করা 
হয়। কোন ‘কোন অঞ্চলে কাচা সুপারি এবং কোন কোন অঞ্চলে পাকা 
সুপারি সংগ্রহ করা হয়। কাচা স্থপারির রঙ সবুজ এবং পাক৷ পাকা কুপারির 
রঙ লালচে আভাযুক্ত উজল কমলা | 

এক একর বাগিচায় প্রায় ৭০০ হইতে ৮০০ ফলবান বৃক্ষ দেখা যায় এবং 
বৎসরে প্রায় ৮০০ পাউণ্ড পাক| হুপারি অর্থাৎ গাছ প্রতি > পাউণ্ড হারে 
সুপারি পাওয়া, যায়। কাচা স্থপারিতে ট্যানিন (tannin) থাকে। প্রায় 
দুই ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিয়া এ ট্যানিন অপসারণ করা হয়। সিদ্ধ করিবার 
পর রৌদ্রে শু করিয়া ছোট বড় শ্রেণীবিভক্ত করিয়া বাজারে কিক্রয়ার্থে 


প্রেরণ করা হয়। 


৮৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
ংক্ষিপ্তসার 


ককি, চা, রবার, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি হইল প্রধান প্রধান বাগিচা 
কসল। উচু জমিতে চা ও কফি, মাঝারি উচু জমিতে রবার এবং আরও 
নীচু জমিতে নারিকেল ও সুপারি চাষ করা হয়। 

কফি ও চা-এর জন্য দরকার প্রচুর বৃষ্টিপাত ও শীতল জলবায়ু। কফি 
ছায়ায় চাষ করা হয়, কিন্তু চা উন্মুক্ত জমিতে চাষ করা হয়। পাহাড়ের 
ঢালু ও উত্তম নিকাশী জমিতেই উভয় ফসলের চাষ সীমাবদ্ধ। উভয় কসলই 
অর্থকরী এবং সারা পৃথিবীতেই এই ছুই ফসল বিক্ৰয় হয়। : 

রপ্তানির জন্য স্থপক কফি ফল সযত্নে বাছিয়। সন্ধান (fermentation) 
করিয়া বহিস্থক অপসারণ করা হয়। কফির ফলন একর প্রতি ২৫০ হইতে 
৩৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে এবং গড় ফলন হয় ৩০০ পাউণ্ড । এরাবিকা 
(Arabica) ও রোবাস্টা (Robasta) এই ছুইপ্রকার কফির চাষ প্রচলিত। 


এরাবিকা কফির চাষই বেশী এবং পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশে এই কফিই 
রপ্তানি করা হয়। 


সবুজ পাতা হিসাবে চা সংগ্রহ করা হয় এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 


চা বিক্রয়ের উপযোগী করা হয়। কালো চ| তৈয়ারী করিবার জন্য চা-পাতার 
আর্দ্রতা স্বাস করিয়া! রোলারের ভিতর দিয়া চাপিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর 
সন্ধান (fermentation) করিয়া ও শুকাইয়া বাজারে বিক্ৰয় করা হয় । রোলার 
দার! চাপিয়া ও শুক|ইয়| সবুজ চা তৈয়ারী কর! হয়। চা-এর উৎপাদন একই 
প্রকার হয় না। একর প্রতি গড়ে ৪০০ হইতে ৮০০ পাউণ্ড ফলন হয়। 

নারিকেলও একটি প্রধান বাগিচা ফসল এবং এই বৃক্ষের সকল অংশই 
কাজে লাগে। নারিকেল ফল হইতেই প্রধান নারিকেলজাত দ্ৰব্যসমূহ পাওয়া 
যায়৷৷ কচি-শীস মনুস্যাখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং শুক শান বা কোপড়া 
তৈল -নিফাশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ছোবড়! হইতে তন্ত বাহির 
করিয়া দড়ি, মাদুর, ব্রাশ, জাল, থলি প্রস্তুত করা হয়। একটি গাছ হইতে 
বংসরে ৩০ হইতে ৬০টি নারিকেল পাওয়া! যায়। পরিচর্যা ও সার প্রয়োগে 
নারিকেলের ফলন বাড়ে। 


স্থপারি গাছ, সুপারি ফলের জন্য চাষ করা হয় এবং পান খাওয়ার জন্য 


বাগিচা ফসল ৮৯ 


সুপারি ফল অপরিহার্য । উত্তম বুদ্ধির জন্য জুপারি গাছে ছায়া দরকার এবং 
ইহা ঠাণ্ডা আবহাওয়া পছন্দ করে নারিকেলের ন্যায় হ্থপারির ফলনও সেচ ও 
সার প্রয়োগে বৃদ্ধি পায়। 


প্রশ্নাবলী 


১। কফি, চাঁ, নারিকেন ও সুপারি চাষের জন্য কিকি প্রকার মাটি ও জলবায়ু উপযোগী? 


২। বাগিচা হইতে চ| ও কফি কি অবস্থায় সংগ্ৰহ করা হয় এবং বাজারে বিক্রয়ের জন্য 


চাঁ ও কফি কিভাবে প্রস্তুত করা হয়? 
৩। নারিকেল গাছের বিভিন্ন অংশ কি ভাবে বাব্হৃত হয়? নারিকেল ও হুপারি গাছে 


ও ইহাদের চাঁষে কি কি পাৰ্ণক্য আচে তাহা লেখ 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
ফসলের রোগ, কীটশক্র ও শস্তরক্ষণ 


(Plant diseases, pests, and plant protection) 


যে নকল জীবহেতু উদ্ভিদের রোগ হয়, তাহারা হয় উদ্ভিদ, নয় প্রাণী। 
রোগস্বষ্টিকারী উদ্ভিদগুলির অধিকাংশই নিয্বশ্রেণীর উদ্ভিদ, যেমন ছত্রাক, 
ব্যাকটিরিয়া, শেওলা ও ভাইরাস গোষ্ঠীর অন্তর্গত । প্রাণীশক্র হইল অধিকাংশ 
ক্ষেত্ৰে বিভিন্ন প্রকার কীট, কিন্তু শামুক, কাকড়া, ইদুর প্রভৃতিও ফসলের 
কম ক্ষতি করে না.। অপেক্ষাকৃত বড় প্রাণী যেমন, বন্য শৃকর, শিয়াল, 
হরিণ ও হাতি প্রভৃতিও অনেক সময় ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করে । 

এসকল ক্ষতিকারক জীব যাহাতে ফসল আক্রমণ করিয়া ক্ষতি করিতে 
না পারে, সেজন্য শশ্তরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কার্ষকরীভাবে এ 
নকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে, আক্রমণকারী জীবের জীবন ইতিহাস, 
খাদ্যাভ্যাস, আক্রমণ পদ্ধতি ও আক্রমণের সময়, বংশবিস্তার ও সংজনন 
(reproduction) পদ্ধতি, ভ্ৰুত সংক্রমণের অনুকূল অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার । রোগ ও কীটশক্র দমন পদ্ধতিগুলিকে পাঁচটি 
শ্ৰেণীতে বিভক্ত করা যায়; (১) নিরোধক (preventive), (২) যান্ত্ৰিক 
(mechanical), (৩) রাসায়নিক (chemical), (8) জৈবিক (biological), 
ও (৫) প্রজননমূলক (genetical) । 


নিরোধক পদ্ধতি 
পরিচ্ছন্ন চাষ আবাদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা নিরোধক পদ্ধতির 
অন্তর্গত। পরিচ্ছন্ন চাষের গুরুত্ব সমধিক, কারণ জমিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ 


ফসলের রোগ, কীটশক্র ও শহ্যরক্ষণ ৯5 


ও আগাছা থাকিলে, রোগ ও কীটশক্র তাহাকে অবলস্বল করিয়া ফসলকে 
আক্রমণ করে। যথাযথভাবে সার ও সেচ প্রযুক্ত জমির ফনল সবল হয়, 
কলে রোগ ও কীটশক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে। পুষ্ট, নীরোগ ও 
কীটমুক্ত বীজ ব্যবহার ও বীজ শোধন করিলে অনেক রোগের হাত হইতে 


রেহাই পাওয়া যায়। 


যান্ত্ৰিক পদ্ধতি 


আক্রমণ যদি খুব প্রবল না হয়, তবে যান্ত্রিক দমনের সহজতম পদ্ধতি 
হইল হাতে বাছিয়া উদ্ভিদের আক্রান্ত অংশ অপসারণ ! গরম জলে বীজ 
বাই বা এথর রৌছে রাখিয়া কোন কোন ছত্রাক ধংস না যার। 
জমির পাশে গভীর নালা খুঁড়িরা এবং ফাদে ধরিয়া, অল্পবয়স্ক ফড়িং ও 
পর্দপাল দমন করা যায়। ইদুর; ছুঁচো প্রভৃতি মারিয়া ফেলিয়া ফসলহানি 
স্থান কর! যায়। জমির পাশে বেড়া দিয়া, গভীর নাল! খুঁড়িয়া বা বাশের 


খুটা পুঁতিয়া অথবা বেড়া হিসাবে এরগু, স্থলকলমী ইত্যাদি গাছ 


রাসায়নিক পদ্ধতি 
পৃথিবীর সকল দেশেই রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিয়া রোগ ও কীটশক্র 
দমন করা হয়। গুড়া অবস্থায় বা জলে গুলিয়া বা গ্যাস অবস্থায় এই সকল 


রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। কীটশক্রর বেলায়, তাহাদের খাওয়ার অভ্যাস 
অর্থাৎ তাহার| চিবাইয়া খায়, না শুষিয়া খায়, তাহার উপরে কোন্‌ রাসায়নিক 
পদার্থ ব্যবহার করা হইবে তাহা নির্ভর করে। যে সকল কীটশক্র পাতা বা 
উদ্ভিদের অন্য অংশ চিবাইয়া। খায় তাহাদের দমন করিতে উদর বিষ (stomach 
91595) ব্যবহার করা হয়। যে সকল কীটশক্র শুষিয়া খায় তাহাদের দমন 
করিতে এমন রাসায়নিক. পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যেগুলি দেহের মধ্য দিয়া 
শোষিত হয় বা শ্বাসতন্ত্ৰকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। কীটশক্র দমন করিতে 


রাসায়নিক পদার্থ গুঁড়া অবস্থায় ব। জলে গোলা অবস্থায় ছড়ানো য় ! 


৯২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
জৈবিক পদ্ধতি 


এমন উদ্ভিদ ও' কীট আছে যাহারা অন্ত উদ্ভিদ ও কাটের স্বাভাবিক 
শত্ৰু; যেমন পরগাছা ও পরজীবী যাহার| অন্ত উদ্ভিদ ও কীটকে অবলম্বন 
করিয়া বাচে। ক্ষতিকারী কীটশক্র ও অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ দমন করিবার ভন্ত 
এসকল পরজীবীর সাহায্য গহণ করা হয়। যে সকল কীটশক্র দ্রুত ছড়াইয়া 
পড়ে এবং অনান্য পদ্ধতিতে দমন করা সম্ভব নয়, সে সকল ক্ষেত্রেই এই 
পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে ইহার ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ । 


প্রজননমূলক পদ্ধতি 


কোন বিশেষ রোগ ও কীটশক্র প্রতিরোধক ফসল উদ্ভাবনে প্রজননবিদ- 
গণ সদাব্যস্ত। কয়েকটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক পরগাছা ও কীটশক্রর বেলায় 
এ পদ্ধতিতে বিশেষ সকল পাওয়া গেছে। ভারতে মরিচা রোগ (1096) 
প্রতিরোধক গমের জাত উদ্ভাবন এই পদ্ধতির একটি এট উদাহরণ । 


কীটনাশক উষধ ব্যবহারে সতর্কতা * 


এখানে যে সকল সতর্কতার উল্লেখ করা হইতেছে, সেগুলি তাহাদের জন্য 
যাহার! ক্রবিজ ও প্রাণীজ খাদ্য গহণ করেন ও বাহার! কীটনাশক ওষধ ও ওষধ 
যুক্ত উদ্ভিদ নাড়াচাড়৷ করেন, এবং মধু মক্ষিকা, মাছ ও বন্য প্রাণী 
রক্ষার জন্য । 


কীটনাশক উষধগুলি বিষাক্ত? কাজেই এগুলি সতর্কতার সহিত 
ব্যবহার করিতে হইবে এবং গুষধের পাত্রের উপরে ৰ্দশাবলী অবশ্যই অনুসরণ 
করিতে হইবে। বধ সম্পর্কে নির্দেশাবলী লিখিত লেবেল সহ বন্ধ পাতে 
কীটনাশক উধ শু স্থানে রাখিতে হইবে, যাহাতে কোন মঙ্ধ্যখাদ্য বা 


ন্‌ দ্ৰঞ্টব্য-_'৭ অধ্যায়ের অন্যত্ৰ বর্ণন] করা হয় নাই, এই উবধ সম্পর্কেও সতর্কতার বিষয় 
উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ, এ সকল আমাদের দেশে বাজারে বিক্রয় হইতে 
পারে এবং তাহাদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়| আবশ্যক । 
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গোখান্যের সংস্পর্শে না আনে এবং শিশু ও পোষা জন্তু ও ওষধের নাগাল 
না পায়। ৰি 
যে ব্যক্তি কীটনাশক উবধ নাড়াচাড়া করে, তাহার পোশাক পরিচ্ছন্ন 
হওয়া দরকার এবং বারবার ও অনেকক্ষণ ধৰিয়া চামড়ার সহিত উষধের সংস্পর্শ 
পরিহার কর! উচিত এবং ওঁষধ গুড়া বা তরল ওঁষধের করা যাহাতে নিশ্বাসে 
প্রবেশ না করে, নে সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। খাওয়া বা ধূম পানের 
- পূর্বে হাত ও মুখ ধুইয়া ফেলা আবশ্যক ৷ 
লঘু ( 1100০] ) গুড়| বা তরল অবস্থায় অনেক কীটনাশক ওঁষধ, যেমন, 
ক্যালসিয়ম আর্সেনেট (calcium arsenate ), ক্ৰীওলিট ( cryolite ), 
ভি-ডি-টি (DDT), ডিলন (Dilan ), কেলথেন, Kelthane ), লেড 
আসেনেট (1520. arsenate ), লাইম সালফার (Lime sulphur), ম্যালাথিয়ন 
( malathion ), মেথোক্কিক্লোর ( methoxychlor ), পারথেন (perthane), 
পাইরিথাম ( pyrethrum ), রোনেল ( rounel ), রোটেনন ( rotenone ), 
রিয়ানিরা ( ryania ), স্তাবভিল্ল! (58991119 ), সেভিন ( 5৪1) ), সালফার 
(sulphur ) ও টি-ডিই (TDE) প্রভৃতি বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছাড়াই 
অনায়াসে ব্যবহার কর! যায়। কিন্তু অধিকাংশ গাঢ় ( concentrated ) 
উষধ ও তৈল দ্রব্য (০ 5010.808 ) সম্পর্কে বিশেষ সতৰ্কতা অবলম্বন করা 
দরকার । গাঢ় উষধ ঢালিবার সময় বা মিশাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
যাহাতে চলকাইয়! চামড়ায় না গড়ে বা চোখ, নাক ও মুখে না লাগে । যদি 
কখনও চলকাইয়া পড়ে তবে চামড়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে এবং 
তৎক্ষণাৎ পোশাক পান্টানো উচিত। যদি চোখে গড়ে তবে পনর মিনিট 
ধরিয়া পর্যাপ্ত জল দিয়া চোখ ধুইয়া ফেলিতে হইবে এবং যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার । যে পাত্রের ওষধ চোখে 
পড়িয়াছে ডাক্তারের নিকট যাওয়ার সময় লেবেল-ঘুক্ত ওঁ পাত্ৰটি সঙ্গে লইয়া 
যাওয়া উচিত যাহাতে ডাক্তার বিষের প্রকার জানিয়া যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে পারেন । 
কয়েকটি কীটনাশক গুষধ, যেমন অলভ্বিন (81450), ক্লোরডেন 
( chlordane ), ভাইয়াজিনন (Diazinon ), ভাইএলড্রিন ( dieldrin ), 
ইথিওন (66০), হেপ্টাক্রোর (15626502107), লিনডেন (lindane ba 
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থিওডান ( Thiodan) ও টোক্সোকিন(6০৯০21:৩9৩ ) প্রভৃতি চামড়ার 
ক্ষতিকারক মাত্রায় শোষিত হইতে পারে । কাজেই এই সকল ওঁষধ ব্যবহার 
করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক । 

ডিমিটোন ( Demeton ), ডাই-সিনটোন ( Di-Syston ); ই-পি-এন 
(EPN), গুথিওন ( Guthion ), মিথাইল প্যারাথিওন ( Mythy] 
parathion ), কোরেট ( Phorate ), ফনসড়বিনি (Phosdrin ), আডান 
(Schradan), টিই-পি-পি (TEPP ), ও এনডিন ( Endrin) খুবই বিষাক্ত 
কীটনাশক ওষধ এবং খাইলে, শু কিলে ব চামড়ার ভিতর দিয়া শোষিত হইলে 
মানুষ মার! যাইতে পারে। লেবেলে লিখিত সতর্কতামূলক সকল সতর্কতা! 
অবলম্বন করিয়া ওষধ প্রয়োগ করিতে যে ব্যক্তি সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব নিতে পারিবেন 
এবং ওষধের বিষক্ৰিয়া সম্পর্কে যিনি সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল, কেবল 
তাহাকেই এই ওঁষধ প্রয়োগ করিতে দেওয়া উচিত। লেবেলে লিখিত নিৰ্দেশ 
অনুসারে পরিচ্ছদ ও সরঞ্জাম পরিয়া চামড়ার ভিতর দিয়া শুধ শোষিত 
হইবার সম্তাবনা হ্রাস করা দরকার! যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ বা অন্ত কোন 
অনুমোদিত সংস্থা-পরীক্ষিত মুখোশ বা শ্বাসযনত্ বিশেষ কীটনাশক ওমধ 
প্রয়োগ করিবার সময় ব্যবহার করা উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন 
গ্রীনহাউসে (8256707095০) এরোসোল (৪০৮০১০]) স্প্রে করিবার সময় সমস্ত 
মুখ আবরণকারী মুখোশ ব্যবহার করা উচিত। আমেরিকার মেরিল্যাণ্ডের 
বেন্টসভিলে অবস্থিত কীটতত্ব গবেষণা বিভাগ হইতে কীটঘ্ন ওষধ প্রয়োগ 
করিবার সময় ব্যবহার করিবার বিভিন্ন সরঞ্জামের তালিকা পাওয়া যায়! 

মিথাইল ক্লোরাইড (Methyl chloride) প্রীনহাউসে এরোনোল স্প্রে 
হিনাবে ব্যবহৃত একটি গ্যাসীয় পদার্থ ৷ ইহা এবং তরল কাৰ্বন ডাইনালফাইড 
(Carbon disulphide), উভয়ই দাহ ও বিস্ফোরক পদার্থ । যখন বায়ু 
চলাচল কম থাকে, তখন সমগ্র মুখ আবরণকারী মুখোশ না পরিয়া এ সকল 
পদার্থের পাত্রের ঢাকনি খোলা উচিত নয় এবং আগুন বা তাপের নিকটে 
ব্যবহার করাও অনুচিত। বদ্ধ ঘরে ইবিলিন ডাইব্রোমাইভ এক পাত্র হইতে 
আর এক পাত্রে ঢালা উচিত নয়; ইহার গ্যানও নিশ্বানে গ্রহণ করা অনুচিত ৷ 

লেবেলে লিখিত নির্দেশাবলী অন্গুনরণ করিয়া এবং ফসলে নির্দিষ্ট কীট 
ওষধ ব্যবহার করিয়া কনলে সহশক্তির বেশী পরিমাণে কীটন্স ওষধের 
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অবশিষ্টাংখ থাকিবার সম্ভাবনা হাঁস করা যায়। লেবেলে নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী 
বধ প্রয়োগ করা উচিত নয়। ফনলে শেষবার উষধ প্রয়োগের সমর হইতে 
ফসল আহরণ পর্যন্ত যতটুকু সময় নিদ্দিষ্ট করা থাকে তাহা অনুদরণ কর! উচিত। 

ফসলে, বিশেষত ফলের বাগানে শক্তি চালিত যন্ত্রের সাহায্যে ওষধ প্রয়োগ 
করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে উষধ উড়িয়া না যার। এলড়িন, 
ডাইএলছিন, হেপ্টাক্লোর, এনড্রিন, ডি-ডি-টি, ক্লোরডেন বা টোক্সাফেন প্রভৃতি 
বধের কণা বা গুঁড়া উড়িয়া গিয়া যে সকল উদ্ভিদে পড়িয়াছে, হার-মুরগী, 
গরু-মহিষ বা ছাগলকে এ সকল উদ্ভিদ খাওয়ানো কখনই উচিত নয়। 
অন্থমোদিত সময়কাল পৰ্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া বা লেবেলে লিখিত নিয়মাবলী 
অঙ্গসরণ না করিয়া কীটস্ ওুষধ-প্রযুক্ত উদ্ভিদ কখনও হাস-মুরগী বা গো-মহিষকে 
খাওয়ানো উচিত নয়। 

মক্ষিকা ও অন্যান্য পরাগ সংযোগকারী কীটের মৃত্যুহার হান করিবার 
উদ্দেশ্যে এমন সময়ে কীটগ্ন গুষধ ছড়াইতে হইবে যখন এ সকল কীট উদ্ভিদে 
বসে না। ফসলে ওঁষধ প্রয়োগ করিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। : যাহাতে 
নিকটবর্তী মক্ষিক| পালন ক্ষেত্রে বা প্ৰক্ষুটিত ফসলে উধধ উড়িয়া দিয় না পড়ে | 
বৃহৎ অঞ্চলে ওুষধ ছড়াইবার অন্তত ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে নিকটবর্তী মক্ষিকা-পালককে 
সতর্ক করিয়া, দেওয়া উচিত, যাহাতে মক্ষিকাগুলিকে তাহাদের চাকে ওষধ 
ছড়াইবার সময় আবদ্ধ রাখা যায় 

বৃহৎ বা জোট জলাশয়, খাল ইত্যাদির জল কীটন্র উধধ মিশিয়| যাহাতে 
বিষাক্ত হইয়া মাছ ও বন্যপ্রাণী মারা না যায় সে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হইবে। এ সকল জলে উধ স্ে করিবার যন্ত্ৰ ওযা বা নিকটবৰ্তী 
স্থানে স্প্রে করিবার নরঞ্জাম জম] করা উচিত নয় । 

যে সকল জমিতে পরবর্তী কনল হিসাবে আলু, অন্যান্ত মূল-প্রধান ফনল 
বা তামাকের চাষ করা হইবে, সে সকল জমিতে লিগডেন ব| বি-এইচ-নি ব্যবহার 
করা ঠিক নয়, কারণ, এ নকল কসলের গন্ধ খারাপ হইয়! যাইতে পারে । 

যদি কোন কীটনাশক গুষধ কেহ খাইয়া ফেলে, তবে বমি করাইয়া তাহ 
বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। এজন্য উষ্ণ জলে বড় চামচের এক চামচ 
লবণ মিশাইয়া পান করাইতে হইবে এবং যতক্ষণ পৰ্যন্ত বমি পরিষ্কার বা 
কীটনাশক ওঁষধের গন্ধমুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বমি করাইতে হইবে । 


ফসলের রোগ, কীটশক্র ও শস্তরক্ষণ ৯৭ 


তারপর রোগীকে শান্তভাবে শোয়াইয়া রাখিয়া ডাক্তার ডাকিতে হইবে ৷: যদি 
কোন গাঢ় বা তৈল দ্রব চামড়ায় চলকাইয়া পড়ে তবে তাহা সাবান ও জল 
ছারা ধুইয়া ফেলিতে হইবে এবং ওষধসিজ্ পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, ফেলিতে হইবে ৷ 

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান ফসলগুলির গুরুত্বপূর্ণ রোগ কীটশক্র ও তাহাদের 
দমন সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচন! করা হইতেছে। 


v 


ধান 
(Oryza Sativa) 


রোগ 

ব্লাস্ট (Blast) (Piricularia 0/954০)- ইহা দক্ষিণ ভারতে ধানের 
অতি সাংঘাতিক ছত্রাকঘটত রোগ এবং পশ্চিমবন্েও সমপ্রতি ইহার প্রাদুর্ভাব 
লক্ষ্য করা যাইতেছে । ইহা প্রায়ই দেখা যায় এবং ইহার আক্রমণে কলন 
অনেক হ্রাস পাইতে পারে । আক্রমণের অনুকুল অবস্থায় ফসলের ৯০ শতাংশ 
পৰ্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ, আবহাওয়ার 
অবস্থা, আক্রমণের তীব্রতা ও জাতের আক্রান্ত হইবার প্রবণতার উপর ফসলের 
ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে । আবহাওয়ার অত্যন্ত আর্ত! ও উচ্চ মাত্রায় 
নাইট্রোজেন ঘটত সার প্রয়োগে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। ফসলের 
বৃদ্ধির যে কোন অবস্থাতে এই রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে। রোগাক্রান্ত 
চারা শুকাইয়া মারা যায়। গাছ্রে.বেশী বয়সে পাতায় দাগ দেখা দেয় এবং এই 
দাগের প্রান্ত গাঢ় তামাটে রঙের হয় এবং বেন্দরহ্থল ঈষৎ. ধূসর বর্ণের হয়। 
আক্রমণ যত অগ্রসর হইতে থাকে, এই সকল দাগগুলি বড় হইয়া পরস্পর মিলিয়া 
যায় এবং পাত৷ তামাটে হইয়া মারা. যায়। আক্রান্ত কাণ্ডের পর্ব কালো ও 
ভঙ্গুর হইয়া পড়ে । এই রোগের চরম আক্রমণে শীষ হালকা হয় এবং ফলন 
হাস পায়। 

ব্লাস্ট নিৰ্মূল করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইল রোগ প্রতিরোধক জাতের 
উ্ভাবন। কোয়েম্বাটুর (মান্রাজ রাজ্য ) ও অন্যত্র গবেষণার ফলে ব্রান্ট 
প্রতিরোধক উন্নত জাত উদ্ভাবিত হইয়াছে । অবশ্য, তাত্রঘটিত ওঁষধ প্রয়োগে 
এই রোগ দমন করা যায়। ফসলে আক্রমণের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলে: ১০ 

কৃষি (ওয় )--৭ তু 


৯৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


হইতে ১৫ দিন অন্তর ছুই বা ততোধিকবার ওষধ ছড়াইতে হইবে। শীষ 
বাহির হইবার পর আরও দুইবার ওুষধ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হর। চুন 
ও সেরেসাঁন (০৮০5 ) প্রয়োগেও সুফল পাওয়া বায়। 

ফুট ৰুট ( Foot rot )_ ইহা Fusarium moniliforme নামক 
ছত্রাক-ঘটিত রোগ এবং গুরুত্ব অনুসারে ব্লাণ্টের পরেই দক্ষিণ ভারতে এই রোগের 
স্থান। সাধারণত বীজতলাতেই এই রোগ সর্বাধিক ক্ষতি করে এবং বহু 
খ্যক আক্রান্ত চার! মারা যায়। রোপণের পরও চারা মারা যাইতে পারে। 
আক্রান্ত চারা ব| উদ্ভিদ সরু ও ফ্যাকাশে হলদে বর্ণবিশিষ্ট হয়, বেশ লম্বা হয় 
এবং ফুল আসিবার পূর্বেই মারা যায়। আক্রান্ত গাছে নীচের পর্বগুলি হইতে 
অস্থানিক মূল নির্গত হয়। আক্রান্ত গাছে শীষ নিৰ্গত হইলেও সেগুলি 
সাধারণতঃ দানাহীন হয়। এই রোগ বীজের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে এবং 
গ্র্যানোসান বা সেরেসান দ্বার! বীজ শোধন করিয়। এই রোগ দমন করা যায়। 

হেলমিন্হোস্পোরিওস  (ন6177170795001056.)-_ইহাও একটি 
ছত্রাকঘটিত রোগ এবং পশ্চিমবঙ্গে ধানের ইহা একটি অতি পরিচিত রোগ। 
Helminthosporium 07521 নামক এক ছত্রাকহেতু এই রোগের সৃষ্টি 
হয়। পাতার সমান্তরাল শিরার মধ্যবর্তী স্থানে গাঢ় তামাটে বা লালচে 
আয়তক্ষেত্রাকার বা ডিম্বাকার দাগ এই রোগের লক্ষণ। আক্রমণের চরম 
অবস্থায় শীষও আক্রান্ত হয় এবং ছত্রাক দানায় প্রবেশ করে। এই রোগ 
যেহেতু বীজের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে, সেহেতু বীজ ১৭ মিনিটকাল ৫৫০ 
সে, তাপমাত্রায় ডুবাইয়| রাখিলে বা সেরেসান বা এগ্রোসান দ্বারা শোধন 
করিলে এই রোগের হাত হইতে রেহাই পাওয়া. যায়। রাসায়নিক ওষধ দার! 
শোধনই প্রকৃষ্ট, কারণ ইহা অঙ্কে আহত করে ন| । 

কাগুপচা (56210. 06) বা স্ক্রেলরোসিয়! ( sclirotia ) রৌগ-_ 
অধিকাংশ ধান চাষের অঞ্চলে এই রোগ দেখা যায় এবং Sclerotium 07920 
নামক এক প্রকার ছত্রাকহেতু এই রোগের স্থষ্টি হয় । এই রোগের আক্রমণের 
ফলে কাণ্ড গোড়ায় পচিতে আরম্ভ করে এবং পাতা হলদে বর্ণ ধারণ করে। 
আক্রান্ত উদ্ভিদের শীষ হালকা হয়। ফসল পাকিতে আরম্ভ করিলেও গোড়া : 
হইতে সবুজ পাশকাঠি নির্গত হইতে থাকে। আক্রান্ত কাণ্ড" চিরিলে গোড়ায় 
গোলাকার কালো রঙের একপ্রকার চকচকে পদার্থ দেখা" যায় ;' : ইহাদের 


ফসলের রোগ কীটশক্র ও. শহ্যরক্ষণ ৯৯ 


স্করোসিয়! (৪007053) বলে। স্রুরোসিয়া মাটিতে থাকিয়া মায় এবং 
নিৰ্মূল করা কঠিন। রোগ প্রতিরোধক জাতের চাষ পর্যায়ক্রমে চাষ ও বলের 
অবশিষ্টাংশ পোড়াইয়া এই রোগ দমন করা যায়। 

ফল্স আ্মীট ( False smut )J—Ustilaginiodea Virens নামক এক- 
প্রকার ছত্রাক হেতু এই রোগের স্বষ্টি হয় এবং শীষের দু'একটি দানা আক্রমণ 
করে। আক্রান্ত দানা ফুলিয়া স্বাভাবিক দানা অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হয়। 
সাধারণতঃ পশ্চিমবাংলা ও বিহারে এই রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য কর! যায়। 
ইহার দমন পদ্ধতি এখনও জানা যায় নাই। 


কীটশত্ৰু 

পামরি পোকা ( 17490 arunigera )_ ইহা আকারে ছোট, নীলচে 
কাল রঙের বীটুল (66609 |) গায়ে ছোট ছোট কাটা থাকে। কীড়া 
(188) ও পূৰ্ণা্ন কীট উভয়ই ফসলের ক্ষতি করে, তবে কীড়াই বীজতলা ও 
ছোট ধানগাছের বেশী ক্ষতি করে। ত্রীকীট পাতার অগ্রভাগের নিকটে, 
পাতার কলার (৮555০) ভিতরে ডিম পাড়ে কীড়া পাতার ভিতরের কলা 
খাইতে থাকে এবং এইভাবে যে পরিসরের স্থষট হয়, তাহার মধ্যেই পক্ষোদ্গমের 
পূর্ব অবস্থায় উপনীত হয়। পূৰ্ণাঙ্গ কীট পাতার সবুজ অংশ খাইতে থাকে, কলে 
পাতায় সমান্তরাল সাদা দাগের স্থষ্টি হয়। 

অনেকসময় ফসলের ভিতর দিয়া কাপড় টানিয়া বীটুল ধরিয়া ধ্বংস করা হয়। 
একর প্রতি ২০ পাউণ্ড হারে বি-এইচ-সি (৪8.0) ১০% গুড়া ছড়াইয়া এই 
কীট ধ্বংসে সাফল্য অর্জন করা যায়। 

সোয়ামিঙ ক্যাটারপিলার ( swarming caterpillar or army 
worm ) ( Spodoptera mauritia )__ এই কীটশক্র ঝাঁকে ঝাঁকে 
বীজতলা এবং কখনও কখনও রোপণ করা ফসলকেও আক্রমণ করে । স্ত্রী-কীট 
বন্য খাস ও ধান গাছের উপরে শত শত ডিম পাড়ে। ফসল যখন ছোট থাকে 
তখন কীড়া চারার অত্যন্ত ক্ষতিসাধন করে। সাধারণত রাত্রিবেলা আক্রমণ 
ঘটে। কীড়া মাটির নীচে বড় হয়। পাখী ও পরজীবী কীট সোয়ামিঙ 


১০০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
ক্যাটারপিলারের স্বাভাবিক শত্ৰু। বীজতলা জলপ্রাবিত করিয়া, জালে বা 
ঝুড়িতে ধরিয়া ফেলাই এই কীটশক্র ধ্বংস করিবার সহজ উপায়। একর 


প্রতি ২০ পাউণ্ড হিসাবে বি-এইচ-নি :১০% বা “ডি-ডি-টি ছড়াইয়া এই 
কীটশক্র দমন. কর! যায়। 


এন ১৭), রর গাছে কাটনাশক বধ ছিটানে! হইতেছে। এখানে জাপানী প্রথায় ধান 
ৰোপণ করা হইয়াছে। [ Roy L. Donahue-র দৌজগ্ে] 


টক বাং 


ফসলের রোগ, কীটশক্র ও শস্তরক্ষণ ১০১ 


ধানের এলসহপাৰর (Rice grasshopper )- ( Heieroglyphus 
Banian or H. -Furcifer.)—পাত|ও নরম দানা, খাইয়া এই কীটশক্র 
ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করে । পূর্ণাঙ্গ কীট মাটির প্রায় দুই-ইঞ্চি নীচে ডিম 
পাড়ে ৷. ডিম হইতে নীম্প (nymph ) বাহির হইয়া ধানক্ষেতের আইলের 
ঘান খাইতে থাকে এবং শীষ বাহির হইবার সময় ধান গাছকে আক্রমণ করে! 
এলডরিন বা টোক্মফোন, ছড়াইয়| উপকার পাওয়া যায়। 


শন্ধি পোক! (ice bug) ( Leptocorisa Varicornis or L. 
2০%৫2)- ইহা আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং সবুজ-হলদে রঙের এই কীট- 
গুলির পাগুলি লম্বা । ইহার গা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ নিৰ্গত হয়। ইহারা 
ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ করে এবং অপুষ্ট দানার দুধ শুষিয়া খায়, কলে ধান চিটা 
হইয়| যায়। একর প্রতি ২০ পাউণ্ড হারে বি-এইচ-সি ১০% ছড়াইয়া এই 
পোকা দমন করা যায় । 


ধানের লীফ হুপাঁর (ice 1626 hopper or spotted rice jassid ) 
( Nephotettix bipunctatus )— ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এই কীট 
খানের যথেষ্ট ক্ষতি করে। পশ্চিম বাংলায় ইহার উপদ্ৰব কম । ইহা আকারে 
ছোট সবুজ রঙের কীট । পূৰ্ণাঙ্গ কীট পাতার নীচে অবস্থান করিয়া পাতার রস 
শুষিয়| খায় এবং পাত! যখন শুকাইয়| যাইতে থাকে, তখনই আক্ৰমণ ধরা পড়ে । 
বীজতলা সেচের জলাশয়ের নিকটে রসাল ঘাসে ইহা বংশবৃদ্ধি করে। গুড়া 
ছড়াইয়| বা তরল অবস্থায় ডি-ডি-ি স্প্রে করিয়া এই কীটশত্ৰ দমন করা যায়। . 


খানের মাজরা পোকা (rice stem” bovar) (Schoenobius 
inurtellus )__ইহা৷ ধানের একটি: প্রধান কীটশক্র ইহা পাতার উপরে 
জড়ো! করিয়া ডিম পাড়ে। ডিম. হইতে কীড়া, নির্গত হইয়া প্রধান কাণ্ডের 
ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভিতরের কলা (554০) খাইতে থাকে, ফলে কাগুটি 
শুকাইয়া ষায়। কীড়া ও' কাণ্ডের ভিতরেই পিউপা অবস্থা-প্রাপ্চ হয় এবং 
পিউপা হইতে পূৰ্ণাঙ্গ মথ (moth) নিৰ্গত হয়। যে সকল বংসৰ্লে একাধিক 
ধানের চাষ করা হয়, সেই" সকল অঞ্চলে একটি ফসল হইতে নির্গত কীটদল 
পরবর্তী ফসলের ক্ষতি করে। জমিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো, এই 
কীটশক্ত দমনের একটি পদ্ধতি। ৰ 


১০২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


কেড়ি পৌকা (rice weevil) (Sitophilus Oryzal or Calandra 
01)59)__চাউল গুদামজাত কালে এই -পোকা চাউল খাইয়া ফেলে ॥ 
কীট ওষধের ধোঁয়া দ্বারা এই পোকা দমন করা যায়। 

চুঙ্গি পোকা (1০০ 2৪৪০ 0:02), মীলি বাগ (rice mealy bug) ও. 
গল ফ্লাই (rice ৪911 5) ধানের আর কয়েকটি কীটশত্ৰ । 

ইদুর, কাকড়া, শামুক প্রভৃতিও ধানের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কাঁকড়া ও 
ইদুর আইলে গর্ত করে, ফলে সেচ জলের অপচয় ঘটে । 


গম 


( Triticum Sativum ) 


রোগ 


রাস্ট (:43-_ভারতে গমের রোগসমূহের মধ্যে বাণ্টি রোগই প্রধান ৷৷ 
ভারতে তিন প্রকার রাস্ট দেখা যায়। সেইগুলি হইল: কালো রাস্ট- 
(Puceinia graminis), হলদে বাণ্টি (Puceinia slumarum) ও কমল| বা 
তামাটে রঙের রাস্ট (Puceinia triticina)। কালো রাস্ট কাণ্ডকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করে। পাতা ও শীষে আক্রমণের তীব্রতা,কম। কমল৷ রঙের রাস্ট 
সর্বপ্রথম গমকে আক্রমণ করে। ইহা প্রধানত পাতার ক্ষতি করে এবং উদ্ভিদের 
অন্তান্ত অংশে ক্ষতির পরিমাণ কম। 

হলদে রাস্ট গমের সর্বাধিক ক্ষতি করে। ইহা পাতাকে তীব্রভাবে 
আক্রমণ করে, তবে কাণ্ড বা শীষও আক্রান্ত হইতে পারে। 

রাস্টের তীত্র আক্রমণ সাধারণতঃ উত্তর ভারতে লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক 
বংসর এই রোগের আক্রমণ ঘটে এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, অতিরিক্ত সেচ ও 
অধিক আর্দ্রতায় আক্রমণের তীব্রতা! বৃদ্ধি পার উত্তর প্রদেশ ও বিহারে তিন 
প্রকার বাস্টেরই প্রাদুর্ভাব ঘটে। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্ৰদেশ -ও পাঞ্জাবে কমলা 
রঙের রাষ্ট দেখা যায়। পশ্চিম বাংলায় রাস্টের তীব্র আক্রমণ সচরাচর ঘটে না। 

এই রোগের কোন ওধধ নাই। রোগ প্রতিরোধক বীজ বপনই এই 
রোগের আক্রমণ হইতে রেহাই পাইবার উপায় । ভারতের কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে 


ফসলের রোগ, কীটশক্র ও শস্তরক্ষণ ১০৩ 


কয়েকটি রান্ট প্রতিরোধক জাত উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্নধ্যে এন'পি ১১৪, 
এন-পি ১২০, এন-পি ১২৫ ও এন-পি ১৬৫ কমলা রঙের রাষ্ট প্রতিরোধক । 

লুজ কীট (Loose smut) (Ustilago 17ii০5)-_এই রোগ ভারতের 
প্রায় সৰ্বত্ৰ দেখা যায়, তবে পাঞ্জাবেই ইহার উপদ্ৰব বেনী। এই রোগ 
আক্রমণে অবশ্য ক্ষতি বেশী হয় না । আক্রমণের ফলে দানা কালো রেগুতে 
(90006) ভতি হইয়া যায় এবং আক্রান্ত উদ্ভিদ কালো হইয়া যায়। রেগুগুলি 
একটি পাতলা বিশ্লীতে আবৃত থাকে এবং এ বিলী ফাটিয়া ফুলকে আক্রমণ 
করে। রেণু অঙ্কুরিত হইলে ছত্রাক দানার ভিতরে প্রবেশ করে। দানার 
ভিতরে ছত্রাক বাস. করে: এবং ও বীজ বপন করিলে উত্ভিদের ভান 
ছত্রাক বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং দানার পরিবর্তে রেণুর হৃষ্ট হয়। 

এই রোগ দমনের পর উপায় হইল উষ্ণ জলে তিন চার ঘণ্টা ভিজাইয়া, 
কয়েক ঘণ্ট| ধরিয়া প্রথর রৌদ্রে বীজগুলি শুকানো । ফলে ছত্রাক মার! যায়, 
কিন্ত অঙ্কুরের কোন ক্ষতি হয় না। ইহার পরে বপনের সময় পর্যন্ত এই বীজ 
গুদামজাত করিয়া রাখা যায়। 

ইহা ছাড়া, গমের বাণ্ট (bunt or stinking smut) (Tilletia species) 
নামক আর একপ্রকার রোগ হয়। এই রোগ সাধারণত ভারতের সমতল 
অঞ্চলে দেখা যায় না, পাধাবের পার্বত্য অঞ্চল ও কাশ্মীরে এই রোগের 
প্রাদুর্ভাব'লক্ষ্য করা যায় । { 


কীটশক্রু 

গমের মাজরা পোকা (wheat stem bover) (Nonagria 40274 
formis)—ভারতে ইহা গমের প্রধান কীটশক্র ৷ কীড়া অবস্থায় ইহ! ফসলের 
সর্বাধিক ক্ষতি করে। প্ৰাপ্তবয়স্ক কীড়া প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা, ইহার গাঁ মস্থণ, 
দেহের রঙ পাটল (7401) ও মাথার রঙ তামাটে । কীড়া কাণ্ডের ভিতরের 
অংশ কুড়ে কুড়ে খায়, ফলে গাছ শুকাইয়া যায়। আক্রান্ত গাছ উপড়াইয়া 
ফেলিয়া এই পোকা দমন করা যায়। 

গুদামে গমের পোঁক! (Storage pests of আ12926)--গুদামে গমের 
প্রধান কীটশক্র হইল Calandra 07051, এই কীট চাউলও খায়। এই 
কীট প্রায় এক ইঞ্চির আট ভাগের একভাগ লম্বা, ইহার রঙ কালো এবং 


5০৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
বাকা লঙ্বা ড় থাকে। গমের মধ্যে কীট ডিম পাড়ে এবং প্রায় এক সপ্তাহের 
মধ্যে কীড়া নির্গত হয়। কীড়া দানা ছিদ্র করিয়া ঢুকিয়া পড়ে এবং তাহার 
মধ্যে বাস করে। প্রায় এক মান পরে পূর্ণাঙ্গ কীট নির্গত হয়। এক বতসরে 
[তিন-চার বংশ বুদ্ধি পায়। 

গুদামে গমের অপর ক্ষতিকারী কীটশক্র হইল খাঁপরা' বীটল (2525 
beetle ) (77০8০2276 1৮72) । ইহা তামাটে কালো রঙের কীট 
এবং দানার উপরে এক একটি করিয়া ডিম পাঁড়ে। প্ৰায় এক সপ্তাহের মধ্যে 
ডিম ফুটিয়া ছোট তামাটে রঙের শুরা বিশিষ্ট কীড়া নির্গত হয় এবং দান৷ 
খাইতে থাকে। গুদামজাত গমের উপরে প্রায় ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত স্তরে 
এই কীট যথেষ্ট ক্ষতি করে। চরম আক্রমণে দানাগুলি ধূলায় পরিণত হয়। 
কীড়াই হইল ক্ষতিকারক, পূর্ণাঙ্গ কীট কোন ক্ষতি করে না | 

গুদামে বায়ু চলাচল বন্ধ করিয়া কাৰ্বন বাইসালফাইড-এর ধোয়ার সাহায্যে 
এই কীট দমন করা যায়। গুদামঘরের প্রতি ১৫ ঘনফুট পরিসরের জন্য এক 
আউন্স ওষধের প্রয়োজন হয়। ধোয়া ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত গুদামে রাখা আবন্ঠক। 
এই প্রক্রিয়ার কলে কীট ও ডিম মারা যায়। কার্বন বাইনালকাইড দাহ ও 
বিষাক্ত তরল পদার্থ, সুতরাং ইহা যেন আগুনের সংস্পর্শে না আসে এবং নাকে 
প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ৷ 

সাইয়ানো (০5৪2০) গুঁড়াও গুদামে কীটন্স ধোঁয়া সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত 
হয়। প্রতি ১০০০ ঘন ফুট পরিসরের জন্য ২ পাউণ্ড গুড়া প্রয়োজন হয়। 
এই গুঁড়া হইতে যে হাইডোসাইয়ানিক গ্যাস নির্গত হয়, তাহা অত্যন্ত বিষাক্ত 
এবং কেবল অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই এই কীটগ্ন উষধ প্রয়োগ করিতে দেওয়া উচিত। 
গুদামের কীটের বিরুদ্ধে মিথাইল ব্ৰোমাইডও ( methyl bromide ) খুব 
কার্মকরী, তবে ইহার ব্যবহার বিপজ্জনক ৷ , 


আখ 
( Saccharum officinarum ) 
রোগ 
রেড রট ( red rot ) ( Physaloshora tucumenensis or 
colletotrichum _falcatum )- আক্রমণ যখন চরম আকার ধারণ করে, 


ফসলের রোগ, কীটশক্র ও শস্তরক্ষণ ১০৫ 


কেবল তখনই এই ছত্রাকের উপস্থিতি নজরে পড়ে। পাতার: অগ্রভাগের 
এক-তৃতীয়াংশ হইতে এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত যখন হলদে হইয়া শুকাইয়া যায়, . 
তখনই আক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরে, সকল পাতাই শুকাইয়া ঘায়। 
সর্বশেষে আখের উপরের সমগ্র অংশ শুকাইয়| হুইয়া পড়ে। আখ চিরিয়া 
ফেলিলে দেখা যায় যে, ভিতরে লাল দাগের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এ দাগ পর্ব 
হইতে প্রসারিত হইয়াছে এইরূপ দাগ আখের গোড়ায় ‘অধিক পরিমাণে 
লক্ষ্য করা যায়। রোগাক্রান্ত অংশ হইতে টক গন্ধ নির্গত হয় এবং রসের 
স্বাদও টক হয়। 

এই রোগে ভারতে আখের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। আখের কাটা অংশে এই 
রোগের আক্রমণ: ঘটে এবং আক্রান্ত আখের টুকরা রোপণের জন্য ব্যবহার 
করিয়া রোগের বিস্তার লাভ ঘটে । রোগাক্রমণে মুকুল অঙ্কুৱিত হয় না এবং 
চার! শুকাইয়া মারা যায়। 

এই রোগ দমন করিতে হইলে রোপণের অন্ত এমন আখের টুকরা ব্যবহার 
করিতে হইবে যাহাতে রোগের কোন চিহ্ন নাই। রোপণের পূর্বে ১% বোরদো 
মিশ্রণে ( Bordeaux mixture ) আখের টুকরাগুলি ডুবাইলে পরবর্তী 
আক্রমণের ভয় থাকে না। উত্তম নিকাশী জমিতে আখ রোপণ করা উচিত। 


যে জমিতে জল দাড়ায়, সেই জমিতে আক্রমণের ভয় বেণী থাকে! 


ক্মাট (smut ) ( Ustilago scitaminea )--ভারতেৰ প্রায় সৰ্বত্ৰ এই 
ছত্রাক জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায় । আক্রান্ত গাছের অগ্রভাগ 
হইতে কালে| রঙের চ!বুকের ন্যায় একটি অংশ দেখা যায়। মোটা জাতের 
আখ অপেক্ষা সরু জাতের আখে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। আক্রান্ত 
আখের টুকরা! রোপণের অন্ত ব্যবহার করিলে বা রেণু বাতানে উড়িয়া আসিয়াও 
রোগের বিস্তার ঘটাইতে পারে। 

আক্রান্ত আখ উপড়াইয়া ফেলিয়া পোড়ানো এই রোগ দমনের ৰুষ্ট 
উপায় । 

মৌসাইক (23০591০)- ইহা একপ্রকার ভাইরাস (০9) ঘটিত 
রোগ। আক্রান্ত গাছের পাতায় একান্তরভাবে হালকা হলদে ও গাঢ় সবুজ 
সতের দাগ লক্ষ্য করা যায়। মধ্যশিরা ও: উপশিরায় সমান্তরালভাবে হালকা 
রঙের দাগগুলি লক্ষ্য করা যায়। চরম আক্রমণে সমগ্র পাতা দাগে ভতি হইয়৷ 


১০৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
যায়। 4fhis maidis নামক একপ্রকার কীট এই রোগ এক গাছ হইতে 
আর এক গাছে ছড়ায়। এ 

রোগ প্রতিরোধক জাতের চাষ করিয়া এই রোগ কিছু পরিমাণে দমন করা 
বায়। 009 214, CO 244, PO] 2878, PO] 100, UBa SH38 
এবং UB 5ম 281 জাতগুলি মোসাইক রোগ প্রতিরোধক । €0 203, 
রেড মরিশাস ও অন্তান্ত মরিশাস জাতগুলি সহজেই এই রোগের কবলে 
পড়ে। Fiji B, Fiji C, CO 421, ৪০] 2714 জাতগুলি এই রোগ 
প্রতিরোধের দিক হইতে উক্ত দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি । 

এই রোগ দমন করিবার জন্য আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র উপড়াইয়া পুড়াইয়া 
ফেলিতে হইবে এবং রোপণের রোগবিহীন সুস্থ আখের টুকরা ব্যবহার 
করা উচিত। 

ব্রাউন লীফ স্পট (Brown leaf spot) (Cercospora longipes)— 
ভাগতে আখের সরু জাতের ইহা একটি অতি পরিচিত রোগ। পাতায় 
লালচে রঙের ডিঙ্বাকৃতি দাগ দেখা দেয়, পরে লালচে দাগের বেন্ত তামাটে 
দাগ দেখা দেয়। চরম আক্রমণে সকল পাতাই লালচে হইয়া যায়। এই 
রোগাক্রমণে গাছ মারা যায় না। তবে চিনির পরিমাণ কমিয়া যায়। এই 
রোগ দমনের কোন পদ্ধতি জানা নাই। ) 

শুকাইয়া যাওয়া (মাচ), কলার রট (collar ৮০০, আই স্পট (eye 
৪০6), সুটি মোল্ড (9০০৮ mould), রিও স্পট (ring 59০) ও রাস্ট (rust) 
প্রভৃতি হইল আখের অন্যান্য রোগ। 


কীটশত্ৰু 


মাজর! পোক! ( stem ৮০৮০৮ : Early shoot bovers ) ( Argyria 
sticticraspis or Chilo Zonellus ), Cane bover ( Diatrea 
Venosata ), ও Top shoot bover ( Scirbophyage species) | 
এই তিন শ্রেণীর কীটেরই বৃদ্ধি এবং আখ আক্রমণের পদ্ধতি একই প্রকার। 
পূৰ্ণাঙ্গ কীট হইল মথ (m০ ), কিন্তু কীড়া অবস্থাতেই ইহা ফসলের ক্ষতি 


ফসলের রোগ, কীটশক্র ও শন্তরক্ষণ ১০৭ 


করে। পাতার নীচের তলে জড়ো করিয়া পূর্ণাঙ্গ কীট ডিম পাড়ে। ডিম 
হইতে যে কীড়া নির্গত হয় তাহাদের গায়ে কালো শুয়| থাকে । মাথার রঙ 
কালো ও দেহের রঙ পাটলবর্ণ। তাহারা প্রথমে পাতা খাইতে আরম্ভ করে ও 
পরে কাণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে। Early shoot 0০৪৮ ছোট চারাকে 
আক্রমণ করে, cane bover প্রাপ্তবয়স্ক আখকে আক্রমণ করে এবং ০০ shoot: 
1০০৮ আথের অগ্রভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 

রোপণের জন্য আক্রান্ত আখ ব্যবহার না করা) মুড়ি আখ না রাখী ও. 
আক্রান্ত আখ অপসারণ _এই কীট দমনের উপায় । আখ ছাড়া এই কীটশক্র 
ভুট্টা ও জোয়ারকেও আক্রমণ করে। এইজন্য আখের সহিত শঙ্ পর্যায়ে এ দুই 
ফসলের চাষ কর! উচিত নয় । Trichogramma নামক একপ্রকার পরজীবী 
মাছি দ্বারা এই কীটশক্রর জৈবিক দমন আংশিকরপে সফল হয়। ইহারা 
মাজরা পোকার ডিম খাইয়া ফেলে ৷ 

লীফ হুপার (Leaf hoppers) (Pyrillz perpusilla, Pyrilla 
aberans, ও Pyrilla 145212)_ এই তিন প্রকার কীটই তাহাদের স্বভাব 
ও চেহারায় একপ্রকার । তাড়া করিলে পূর্ণাঙ্গ কীট ও নীন্প (nymph) 


একদ্থান হইতে অপর স্থানে লাফাইয়া চলে। এই কীট গাছের রস চুষিয়া 
গাক্রান্ত মনে হয়। এই কীট একপ্রকার 


ছত্রাক জন্মায়, ফলে ফদলের চেহারা 
খারাপ হইয়| যায়। 

একর প্রতি ২০ পাউণ্ড হারে বি-এইচসি (৪8০) ৫% গুড়া ছড়াইয়া 
এই কীট দমন করা সম্ভব । 

আখের গ্রাসহুপাঁর ( Sugarcane grasshopper ) (Heiroghy 
179 banian)—ধানকে যে গ্রাসহপার আক্রমণ করে ইহা সেই একই কীট 
এবং আখেরও শত্ৰু । একর প্রতি ২০ পাউণ্ড হারে বি-এইচ-সি (BHC) ৫% 
গুঁড়া ছড়াইয়া উপকার পাওয়া যায়। 

উই (Termites or white ants)—ভারতে উই আখের যথেষ্ট ক্ষতি 
করে। ইহা, প্রথমে মূল আক্রমণ করে, পরে কাণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে, ফলে 
শুকাইয়৷ মারা যায়। 


১০৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


আখের ক্ষেতের নিকটবর্তী স্থানে কোন উইটিপি থাকিলে তাহা অপসারণ 
করা দরকার। আখের জমিতে ডি-ডি-টি (0797) বা বিএইচ-সি (850) 
প্রয়োগ করিয়াও এই কীট দমন করা যায়। 

স্টীইগা প্রজাতি (3674৭ ৮০০০%)-পুষ্পৰতী উদ্ভিদের পরজীবী 
স্্াইগা কর্তৃক ভারতের কোন কোন অঞ্চলে আখের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। 
ইহার দুইটি প্রজাতি; 5124 lutea ও 5৮282. densiflora. ইহারা 
আখের মূল আক্রমণ করিয়া রস বাহির করিয়া দের, ফলে ফসলের বৃদ্ধি 


রহিত হইয়া যায়। ডি-ডি-টি ১% (জলে গোল!) ছিটাইয়| এই কীট দমন 
করা যায়। 


তুলা 


(Gossypium species) 
রোগ 


উইণ্ট (wilt) (Fusarium vasintectnm)—ই রোগে তুল| ফসলের 
যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে। আক্রান্ত গাছ হুইয়া পড়ে ও শুকাইয়া যায়। 


ইতরাং এমন তুলা ফসলের চাষ কর! প্রয়োজন যাহার সহজাত রোগ 
প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। 


মুল পচ! (root rot) (Rhizoctonia bataticola or Macropho- 
ming £12০০12- _তুলা গাছের ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ। রোগাক্রান্ত 


গাছ সহসা শুকাইয়৷ মারা যায়। এই রোগের ছত্রাক মাটিতে বাস করে, 
কিন্তু বেশিদিন বাচে না। 


তুলার অন্যান্য রোগসমূহ হইল £ বল রট (৮০1. ₹০), চারায় রাইট 
(seedling blight), পাতায় দাগ (leaf 5০০), মিলডিউ (mildew), 
স্টেনোসিস (৪৫1০৪1৪) ইত্যাদি । 


কীট শত্ৰু 


বল ওয়র্ম (boll 7০:08) এই কীট ছুই প্রকার ঃ দাগবিশিষ্ট বল 
'_ ওয়ৰ্ম্‌ (89719 insulana or Earias 7022) ও পাটলবৰ্ণবিশিষ্ট বল ওয় 


ফসলের রোগ, কীটশক্র ও শহ্যরক্ষণ ১০৯ 
(Pectinophora gossypiella) | শেষোক্ত কীটশত্ৰুই বেশী ক্ষতি করে। 


ইহার কীড়ার রঙ পাটল বর্ণ ৷ ইহা ফল ও বীজ আক্রমণ করে। 
কার্বন বাইসালফাইডের ধোঁয়া ছারা বীজ শোধন করিলে বা কয়েক 
ঘণ্টা রৌদ্রে শুকাইলে কীড়াগুলি মারা যায়। তীব্ৰ আক্ৰমণ হইলে প্রথমবারের 


ফল তুলিয়া ধ্বংস করা উচিত । 


অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তুলা বীদ 
কিয়! বাড়িতে থাকে এবং দক্ষিণে 
রিয়া তুল! ৮ পাতায় ডিম 


চিত্র নং১৮। বামে ঈষৎ লালবৰ্ণের গুটাপোকা তুলা! গুটার 
খাইয়া ফেলে । মধ্যে পিউপ| তুল! গুটার অভ্যন্তরে থা! 
গাঢ় বাদামী রঙের পতঙ্গ পিউল| হইতে বিকাশ লাভ ক 


পাড়ে। ডিম হইতে 15 গুটার জন্ম হয় ৰ 
নিন 


১১০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


দাগবিশিষ্ট বল ওয়র্ও তন্তু ও বীজের যথেষ্ট ক্ষতি করে। আক্রান্ত ফল ও 
চারা ধ্বংস করিয়া, এই কীট দমন করা যায়। 

কাণ্ডের উইভিল (stem waivil ) ( Pempbheres affinis )—ইহার 
কীড়া৷ কাণ্ডের ভিতর ঢুকিয় পড়ে । আক্রান্ত চার! মারা যায়, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক 
গাছ দুৰ্বল হইয়া পড়ে । এই কীট দমনের একমাত্র পদ্ধতি হইল আক্রান্ত গাছ 
তুলিয়া পুড়াইয়| ফেলা | 

সাদা মাছি ( White Fly ) (86%5£582.2০/5%£6176 )- ইহার 
কীট পাতা শুষিয়া খায়। এই কীট বাধাকপি, টেড়ন, সরিষা, শশা ও অন্যান্য 
বহু আগাছাকেও আক্রমণ করে। ভি-ডি-টি (])4]2-]") প্রয়োগে এই কীট 
দমন করা যায়। 

তুলার জ্যাসিড ( Cotton Jassid ) ( Empoasca devastems )— 
ইহা তুলার সাংঘাতিক কীটশত্ৰু। ইহা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় আক্রমণ করে এবং 
পাতার রস শুষিয় খায় । ডি-ডি-টি ছড়াইয়| বা স্প্রে করিয়া! এই কীটশক্র দমন 
কর! যাইতে পারে। 

তুলার এফিস ( Cotton aphis ) (479 £০53)%)__ইহা দেশী 
জাত অপেক্ষা বিদেশী জাতকে বেশী আক্রমণ করে। ইহ! কচি ডাল হইতে রস 
শুষিয়া খায় এবং একপ্রকার মিষ্ট পদার্থ নির্গত করে যাহাতে মৌমাছি, 
পিপীলিকা, মাছি ইত্যাদি আকৃষ্ট হয়। এইচ-ই-টি-পি (চু দন" P) ও বি-এইচ- 
সি (B লু ০) প্রয়োগে এই কীটশক্র দমন করা যায়। 


চীনা বাদাম 
( Arachis hybogea ) 


টিক রোগ ( Tikka or leaf spot ) ( Cercospora Dersonata ) 
এই রোগের আক্রমণে পাতায় ছোট ছোট গাঢ় তামাটে দাগ দেখা দেয়। পরে 
দাগগুলি বড় হইয়া পরস্পর মিলিয়! যায়। পাতা পরে হলদে হইয়া ঝরিয়া 
পড়ে । আক্রমণ বেশী হইলে শিশ্ব পাকে না। বোর্দো (৫-৫-৫০) মিশ্রণ বা 
সালফার স্প্রে করিয়া এই রোগ দমন করা যায়। 

চীনা বাদামের এফিস (42715 725/%%8)__এই কীটশক্র কোষ রস 


ফসলের রোগ, কীটশক্র ও শহ্যরক্ষণ 555 


তষিয়া খায়, ফলে গাছ শুকাইয়া মারা যায়। বি-এইচসি (BHC) ৫% 
ছড়াইয়া এই আক্রমণ দমন করা যায়। 
গুদামে কয়েকপ্রকার কীট চীনা বাদামকে আক্রমণ করে৷: উষধের ধোয়া 


দ্বারা ইহাদের দমন করা যাইতে পারে। 
-_ শৃগাল, ভলুক, বন্য শুকর ও পাখী চীনা বাদাম ফসলের ক্ষতি করে। পাখী 
ও বন্য জন্ত তাড়াইয়া বা গুলি করিয়া ফসল বাচানো যায়! 


নারিকেল 


(Cocos nucifera) 


রোগ 

মুকুল পচা রোগ (bud rot )( Phytophthora palmivora )— 
এই ছত্রাক নূতন নির্গত পাতার রঙ বিবর্ণ করিয়া দেয়। ফলে পাতা! হলদে 
হইয়া মারা যায়। আক্রান্ত পাতা অপসারণ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিলে এই 
রোগ দমন করা যায়। ইহা ছাড়া সকল গাছগুলি ২% বোরদো মিশ্ৰণ দারা লে 
করা আবশ্যক ৷ 

কাণ্ডের রস ঝর! রোগ (stem bleeding ) ( Cerato stomella 
৭7৭০%৫ )- আক্ৰান্ত গাছের কাণ্ডে ফাটল দেখা দেয় এবং তাহা হইতে গাঢ় 
তামাটে রঙের রস নির্গত হইতে থাকে। ১০ ২০ বৎসর বয়স্ক গাছ সহজে 
আক্রান্ত হয়। কাণ্ডের কলা পচিয়| কাণ্ডের গর্ভের সি হয়, ফলে গাছের বৃদ্ধি ও 
‘ফলন হ্রাস পায়। আক্রান্ত অংশ টাচিয়া তাহাতে গরম আলোকাতরা লাগাইয়া 


দিলে উপকার পাওয়া যায়। 


কীটশত্ৰু 

পাতা খাওয়। কীট ( Black headed; leaf eating caterpillar ) 
( Nephantis serinopa )__এই কীটের কীড়া পাতার সবুজ অংশ সম্পূর্ণ 
খাইয়া, ফেলে ৷ তীব্র আক্রমণে নারিকেল বাগানকে মনে হয় যেন বোলে 
ঝলনাইয়া গিয়াছে। আক্রমণের ফলে ফলন হাস পায়। 


টির খা 


১১২ ভারতের কুষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


__ আক্ৰান্ত পাতা কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা এই কীটশক্র দমনের উপায়। 
ইহার শক্ত পরজীবী দ্বারা জৈবিক দমনও করা যায় 1 Trichospilus 
11900 Perisierola nephantidis ও Microbracon brevicornis 
এই কীটশক্রর পরজীবী কীট এবং উহাকে নষ্ট করিয়| ফেলে 

গুবরে পোকা ( Rhinoceros beetle ) (Oryctes thinoceros)— 
ইহা গ্ৰীষ্কপ্ৰধান অঞ্চলে নারিকেলের অতি পরিচিত কীটশত্ৰু। ইহা বেশ বড় 
কালো বীটল (৮০০০০ ) এবং ইহার মাথায় শক্ত শিঙ থাকে। পূর্ণাঙ্গ কীট 
গাছের অগ্রভাগের নরম অংশে ছিদ্ৰ করিয়া ঢুকিয়া পড়ে ও কলা ( tissue ) 
খাইতে থাকে। বিশেষ এক ভাবে কাঁটা! পাতা দেখিয়া বুঝা যায় যে, গাছ ও 
কীট কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। তীব্র আক্রমণে গাছের অগ্রভাগ বিনষ্ট হইয়া যায়। 
সারের গর্ভে এই কীট বংশবৃদ্ধি করে। বাঁকানো তার দ্বারা বীটল অপসারণ 
এবং সার গর্তে পূৰ্ণাঙ্গ কীট ও কীড়া ধ্বংস করি! এই কীট দমন করা যায়। 

লাল পাম উইভিল (76৭ palm weevil ) ( Rhynchophorus 
Jerrugineus })--এই কীটের কীড়া ফসলের ক্ষতি করে। কীড়া কাণ্ডে 
প্রবেশ করিয়া পিউপ|,অবস্থা-প্রাপ্ত হয়। চরম আক্ৰমণে কাণ্ডে অসংখ্য ছিদ্রের 
সৃষ্টি হয়। 

পূৰ্ণাঙ্গ কীট যাহাতে ডিম পাড়িতে ন| পারে, সেজন্য ছিত্রগ্তলিতে আল- 
কাতরা লাগাইয়া সুফল পাওয়া যায়। 

সাংঘাতিকভাবে আক্ৰান্ত গাছ ধ্বংস করা উচিত । 

ইঁদুর--ইছুৱ নারিকেলের যথেষ্ট ক্ষতি করে, কারণ নারিকেল গাছের 
মাথায় ইহারা বানা করে এবং কচি ডাবের ভিতর ফুটো করে। জিংক ফসফাইিড 
( zinc phosphide )-এর টোপ ফেলিয়া ইঁদুর নিধন করা যায়। 


ক্ল 


( Musa species ) 
রোগ 


পানামা রোগ ( Panama disease or wilt) (Fusarium 
orysborum varlety cubense )_“কলার কয়েকটি জাতে এই রোগ হয়। 
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(কান গাছের বাহিরের দিকের পাতাগুলি হলদে হইয়া চা 
পাতার গোড়| ভাগিয়া ঘায়। সকলের উপরের পাতাটি পরে শুকায় এবং তার 
পরে কাণ্ডটি শুকাইর়া মার! যায়। গাছ লম্বা হইতে পারে না। আক্রান্ত 
রাইজোম অপনারণ করিয়া পোড়াইয়া কেলিযা এবং রোগমুক্ত সাকার (sucker) 


রোপণ এই রোগের বিস্তার বন্ধ করিবার উপায় | 
বাঞ্চি টপ (bunchy top )__এই ভাইরাস (585) ঘটিত রোগ 


কলা ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করে। আক্রান্ত গাছের সাকার রোপণ করিলে এই 
রোগ বিস্তার লাভ করে। Pentalonia 81170107996 নামক কীটের 
মাধ্যমেও এই রোগ ছড়ায়। রোগমুক্ত সাকার রোগণ ও আক্রান্ত গাছ 
অপসারণ করিয়! ধ্বংশ করিলে এই রোগের বিস্তার রোধ কর! যায়। 


আম 
Mangifera Indica 


রোগ 


সুটি মোল্ড 
একটি অতি পরিচিত ছত্রাক ঘটিত রোগ এব 
পরেই ও রোগ দেখা দেয় 

পাউডারি মিলডিউ ৰু powdery mildew ) ( Oidium 
mangiferal )—সালকার (sulphur ) গুড়া ছড়াইয়া মঞ্জরীতে আক্রমণ 
প্রতিরোধ করা যায়। | 


( sooty mould ) ( Capnodiuin mangiferal )ইহা 
হপার ( hopper ) আক্রমণের 


কীটশক্রু 


ৰ আমের হপীর (19089 17077) 
কীট প্রক্ষুটিত বৃক্ষ রীতা হিস আরা বনি 


ডিভি টি) করি এই বডি দর বরা 


মাজরা পৌকা। (stem borer) ( Batoura Tubus )-_-এই কীটের 


কীড়া (&চঘ৮ ) কাণ্ডে ছি প্রবেশ বরে, ফলে, কাও ও শাধা পাছ 
কুষি (৩য় )_৮ - 


( Idourus niveosparsus )"_' 


১১৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


মারা যায়। আকশি দিয়া কীড়া বাহির করিয়া আনিয়া বা গর্তে ক্রীয়োনোট 
(creosote ) বা! ক্রোরোকর্ম ( chloroform ) ঢুকাইয়া কীড়৷ মারা যায়। 

ফলের মাছি (fruit flies) ( Chaetodacus 4%04543)__এই 
কীটের কীড়া (9860) কলের ভিতর প্রবেশ করিয়া ফল নষ্ট করে। 
সমস্ত আক্রান্ত ফল নষ্ট কৰিয়া ও পাতায় মিষ্ট বিষ স্প্রে করিয়া এই কীট দমন 
করা যায়। 

লাল পিঁপড়ে (55 3০৮)- ‘আম গাছের কাণ্ডে বাসা তৈরারি করে 
এবং মান্য আম পাড়িবার জন্য গাছে উঠিতে পারে না। আগুনের মশাল 
দার! বা ৫ শতাংশ বি-এইচ-নি (870) প্রয়োগে পিঁপড়ে দমন করা যায়। 


লেবু 


( Citrus species ) 


রোগ 


ক্যাঙ্কার ( canker ) ( Xanthomonas citri এই রোগের 
আক্রমণে পাত, কাণ্ড ও ফলে উচু ক্ষতের স্থষ্টি হয়। আক্রান্ত অংশ সমূহ 
কাটিয়া পোড়াইয়া কেলিয়া ও বোর্দো মিশ্রণ স্প্রে করিয়া এই রোগ দমন 
করা যায়। 

ডিক্রাইন (elie }- আক্ৰান্ত উদ্ভিদের পাতা ফ্যাকাশে ও সামান্ 
কুকড়াইয়া যায় এবং পরে হলদে হইয়া শুকাইয়| যায়। ভাই-ব্যাক ( die- 
bac: ) লক্ষণও দেখা দেয়। ফলন ক্রমশ হাস পায়। ইহা অতি জটিল রোগ, 
ইহার সঠিক দমন পদ্ধতি জানা নাই। জমির উপরে আবরণ স্যর করিয়া ও 
গাছ যথাযথ ছাটিয়। গাছের স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়। 

পাটল রোগ (pink disease ) ( Pellicularia salmonicolor 
Or corticium salmonicolor )- আক্রান্ত শাখার পাত৷ হলদে হইয়া 
শ্ুকাইয়া ঝারিয়া পড়ে। বর্ষাকালে এই ছত্রাক অত্যন্ত সক্ৰিয় হইয়া উঠে এবং 
প্রধান কাণ্ড ও শাখায় পাটল বর্ণের আস্তরণের স্থষ্টি হয়। আক্রান্ত শাখা- 
প্রশাখা কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়া এবং আক্রান্ত অংশে বোর্দো পেষ্ট 
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চিত্র নং ১৯ । *লেবু গাছে 08010 রোগ দমনের উপায় হইল গাছের আক্রান্ত অংশ কাঢ়িয়া 
পুড়াইয়| ফেলা। [ বাং মহাশয়ের পুস্তক হইতে পুনরদ্ধিত] 


( Bordeax Paste), আইজল (1591), বা ক্রীয়োসোট ( creosote ) 
তৈল প্রয়োগ করিয়া এই রোগ দমন করা যায়। 

পাত৷ পড়া বা ফল পচা রোগ ( Leaf fall or fruit rot ) 
( Phytophthora balmiv০r@ )- আক্ৰমণ প্রথমে পাতায় আরম্ভ হয় এবং 
পরে কাণ্ড ও ফলে ছড়াইয়| পড়ে এবং পাতা ও ফল ঝরিয়া পড়ে । বর্ষার আগে 
ও পরে ১ শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ ছড়াইয়| এই রোগ দমন করা যায়। 

নানা বর্ণের পাত! (০০০০ 158) -জিংকের অভাব হইলে এই রোগ 
দেখা দেয়। জিংক সালফেট (5305 Up ) প্রয়োগে এই রোগ সারে । 


১১৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
কীটশক্র 


লেবুর প্রজাপতি (citrus butterfly ) ( Papilio demolens )— 
এই কীটের কীড়া গাছের পাতা খাইবা কেলে। কীড়৷ হাতে বাছিয়া বা কোন 
উদর বিষ প্রয়োগে এই কীট দমন করা যায়। 

মাজরা পোকা (stem borer) (Arbela titraonis )__এই 
কীটের কীড়া কাণ্ডে ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করে। আক্রান্ত অংশ কাটিয়া পোড়াইয়া 
বা আমের মাজরা পোকার ন্যায় স্প্রে করিয়া এই কীট দমন কর! যায়। 


তামাক 


( Nicotiana tabacum ) 


রোগ 
মোসাইক ( mosaic )_এক প্রকার ভাইরাস (virus ) কর্তৃক এই 


হ্‌ 


রোগের স্থ্টি হয়। ইহা অত্যন্ত সংক্রামক। পাতার উপর হালকা ও গাঢ় 
সবুজ রঙের দাগ এই রোগের লক্ষণ। আক্রান্ত উদ্ভিদ উপড়াইয়া পোড়াইয়| 
ফেলা এই রোগ দমনের সৰ্বোত্তম পদ্ধতি। আক্রান্ত গাছ ধরিয়া সুস্থ গাছ 
ধরা উচিত নয় | - 

উইণ্ট ( wilt) ( Baciltus solanaceraum)—পধানত বাংলাদেশেই 
এই রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাত৷ নেতাইয়া পড়ে ও শুকাইয়া 
যায়। পাতায় গাঢ় তামাটে রঙের লঙ্গ! দাগ দেখা যায়। কাণ্ড ও প্রধান 
মূল চিরিলে তামাটে বিবর্ণতা দেখা দেয়। 
ইহার দমন পদ্ধতি জানা নাই। 

পরজীবী ( Orobanche or broom rape )_ ইহা! সপুঞ্চক উদ্ভিদ 
ও তামাক গাছকে আক্রমণ করিয়া তাহার ক্ষতি করে। ইহা খাদ্যের 
জন্য তামাক গাছের উপর নির্ভর করে। ফলে ইহা তামাকের যথেষ্ট ক্ষতি 
করে এবং দেখা গেলেই পরজীবী সহ উদ্ভিদকে তুলিয়| ধ্বংস করিতে 
হইবে। শশ্ পর্যায় অনুসরণ করিয়া ইহার আক্রমণ হাস করা যায়। 

পাতার দাগ (leaf spot ) ( Cercospora nicotianal ), মিলডিউ 


মাটির মাধ্যমে রোগ ছড়ায়। 
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চিত্র নং ২০। বামে পায়ে চালানো! প্প্রেয়ার। ডাইনে রো 


গ ও কীট শত্ৰু দমনাৰ্থে ফলের বাগানে পায়ে চালানো শ্রেয়ার দ্বার! ওষধ 


[ American Spring and Pressing Works, Bombay-এর দৌজন্যে ] 


সিঞ্চন করা হইতেছে। 


১১৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


( mildew ) ( Erysiphe chicoraceaum ) ও গোড়া পচা রোগ ( damp- 


ing off) ( Pythium aphanidermatum) হইল তামাকে ছত্রাক 
ঘটিত রোগ। 


কীটশত্ৰে 


তামাকের ক্যাটারপিলার ( Tobacco Caterpillar) ( Pro- 
denia litura)—<ই কীড়| পাতা ও নরম কাণ্ড খাইয়া ফেলে এবং প্রায়ই 
তামাক গাছকে আক্রমণ করে। এই একই কীটশক্র বাধাকপি, টোম্যাটো, 


রেড়ি, আলু, মিষ্টি আলু ও চীনাবাদামকে আক্রমণ করে। এই কীড়া হাতে 
বাছিয়| ধ্বংস করিতে হইবে। 


তামীকের মাঁজর। পৌঁক। ( Tobacco stem-borer ) (Gnorimos- 
chema 71201 )__ইহা অতি ক্ষতিকারী কীটশক্র। পূর্ণাঙ্গ কীট হইল 
ছোট তামাটে রঙের মথ, কিন্তু কীড়াই সব ক্ষতির মূল। কীড়া কাণ্ডের 


ভিতর গৰ্ভ করিয়া প্রবেশ করে ও পিউপা৷ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার দমন পদ্ধতি 
জানা নাই। 


সংক্ষিগুসার 

রোগ স্থষ্টিকারী জীবান্গুলি হইল নিয়শ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদ, যথা, 
ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, শেওলা ও কীটশক্র। উদ্ভিদের বৃহদাকার 
শত্ৰু হইল শামুক, কাকড়া, ইদুর, শিয়াল, বন্য শূকর, নীলগাই, ভল্লুক 
ও হাতী। রোগাক্রান্ত উদ্ভিদগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে। তাহাদের উৎপাদন 
ক্ষমতা আংশিক বা! সম্পূর্ণভাবে হ্বাস পায়। 

কীটনাশক বহু ওুষধ মানুষ ও পশুর পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত। কাজেই 
এগুলি সতর্কভাবে ব্যবহার কর! উচিত ৷ 

কীটশক্র বা পরজীবী দমন করিতে হইলে আক্রমণকারী জীব ও তাহার 
জীবন-ইতিহান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা উচিত। বর্তমানে রোগ ও 
কীটশক্র ফসলের প্রচুর ক্ষতি করে। এই ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য 
যথাযথ দমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার | 
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দমন পদ্ধতি পাচ প্রকার £ (১) নিরোধক, (২) যান্ত্ৰিক (৩) 
রাসায়নিক, (9) জৈবিক ও (৫) প্রজননমূলক । পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ 
করিয়া, যথাযথ পরিমাণে সারও ও সেচ প্রয়োগে ফসলকে সুস্থ ও সবল 
রাখিয়া, সুস্থ ও পরিকার বীজ ব্যবহার করিয়া রোগ আক্রমণ প্রতিরোধ 
করা ঘায়। উদ্ভিদের আক্রান্ত অংশ অপসারণ ও পুড়াইয়া বা অন্যভাবে 
ংস করিয়া, বীজের ত্বকে লাগিয়া থাকা জীবাণু ধ্বংস করিবার জন্য 
বীজ রৌত্রে শুকাইয়া বা গরম জলে ডুবাইয়| এবং বৃহদাকার পশুর হাত 
হইতে রক্ষ। করিবার জন্য বেড়া দিয়া কসলকে যান্ত্ৰিক উপায়ে রক্ষা করা যায়। 
রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহারই ব্যাপক ব্যবহার, কারণ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অঞ্চলের 
পক্ষে এই পদ্ধতি উপযোগী। ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, কীটশক্রু বৃহৎ প্রাণী, 
আগাছ৷ প্রভৃতি ধ্বংস করিবার উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। 
এক জীবের বিরুদ্ধে অপর জীব ব্যবহার করিয়া জৈবিক পদ্ধতিতে রোগ 
দমন কর! যায়। অন্তান্ দমন পদ্ধতি যে ক্ষেত্রে সফল হয় না, সেক্ষেত্রে 
গ্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন করিয়া কীটশক্র ও রোগ দমন করা যায়। ইহাকেই 
প্রজনন মূলক পদ্ধতি বলা হয়। 


প্রশ্নাবলী 


১। কীটনাশক ওধধ ব্যবহারে কি কি সতর্কতা! অবলম্বন করা আবশ্যক? 

২। রোগ ও কীটশক্র দমনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি কি? প্রত্যেক পদ্ধতির সুবিধা ও 
অন্থবিধাগুলি লেখ। 

৩। কোন কোন রোগদমূহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে? তাহাদের দমনের উপায় কি? 

৪) তোমার এলাকায় ফসলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রোগটির দমন পদ্ধতি সম্পর্কে যাহা 
জান লেখ। 


€ | তোমার এলাকার ফদলের সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ কীটশক্রুটির দমনপদ্ধতি কি প্রকার লেখ। 
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চিত্র নং ৩২। পনেরটি মুরগীর জন্য প্রস্তাবিত একটি ঝুলন্ত খাঁচা শত্রুর হাত 

হইতে রক্ষার জন্য রাত্রে খাচাটি উপরে তুলিয়া রাখা হয় এবং খাদ্য ও পানীয় জল 

দেওয়া ও ডিমসংগ্রহের স্থবিধার জন্য দিনে খাচাটি নীচে নামানো হয়। 

পাখীর মল যাহাতে খাচা হইতে নীচে পড়িয়া যায় সেজন্য খাঁচার তলদেশ বাঁশ 
বা তার দিয়া তৈয়ারী করা চলে । 


চিত্র নং ৩৩ । একজন প্রগতিশীল মুরগী পালক কর্তৃক ব্যবহৃত খাচা। এইটি কিভাবে 
তৈয়ারী তাহা দেখাইবার জন্য ডাইনে খা চাটি খুলিয়| দেখানে। হইয়াছে । এই দরজা 


দিয়া ডিম সংগ্রহ করা হয়। বায় চলাচলে জন্য পশ্চাৎদিকে তারের জাল দেওয়া 
খাচার মেঝেতে তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া পরিষ্কার খড় বিছানো আছে। 
টি রে ৰ ২ ঢ় ৮14 


(22 (2 


চিত্র নং ৩৪ । নাগপুরের সন্নিকটে একদল গ্রামবাসী ১২০টি মুরগীর উপযোগী 
১৮৮২৮ আয়তনের এই ঘরটি তৈয়ারী 


করিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে ভারতের 
সৰ্বত্ৰ মুরগী পালকের! এই ধরনের মুরগীর ঘর তৈরারী করেন । 


চিত্র নং ৩৫ 
শিকারী পশুর হাত হইতে রক্ষা, সময় ও পরিশ্রম হান করিবার উদ্দেশ্যে নাগপুরের 
এই মহিলা নিজের গৃহের পশ্চাতে ১০০টি মুরগী পালন করিতেছেন। 


চিত্র নং ৩৬। এই ঘরে ৫০০০ মুরগী থাকে । সময় সংক্ষেপ ওখাছ্ের অপচয় হ্ান করিবার 
উদ্দেশ্টে স্বয়ংক্ৰিয় খাদ্যপাত্র ব্যবহৃত হয় এবং এ পাত্র মেঝে হইতে উপরে অবস্থিত । 


চিত্র নং ৩৭ 
পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানো ও যথাযথ তদারকের কলে এই সাদা লেগহর্ণ শাবকটি 


চিত্র নং ৩৮ 
মুরগীর এই খাদ্য নালীটি বড় গোল কুমিতে পূৰ্ণ পরজীবী কীটের অত্যধিক 
উপস্থিতিতে মুরগীর ডিম উৎপাদন হ্রাস পায় এবং এবং অনেকক্ষেত্রে মুরগী 
পালকের আধিক ক্ষতি হয়। 


চিত্র নং ৩৯ 
সম্পতি গঠিত মুরগী পালকদের একটি সমিতি হারদরবাদের বাজার সমূহের 
চাহিদা মিটাইতেছে। 


চিত্র নং ৪০ 
পুণার সন্নিকটে একটি স্বয়ংক্ৰিয় আলোতে ডিম দেখিবার ও বিভিন্ন ওজনের ডিম 
পৃথক করিবার যন্ত্ৰ (08015: and grader ) প্রত্যেক প্রকার ডিম যখন বিভিন্ন 
অংশে প্রবেশ করে, গণনাও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যায়। এই যন্ত্রের নাহাযো তিন ব্যক্তি 
ঘন্টায় ৩০০০ ডিম শ্রেণী বিভক্ত করিতে পারে । 


৷ [ই] 
হু hie 


দেশের রায়পুরের এই মূরগীপালক পরিবহনকালে ডিম যাহাতে 


চিত্র নং ৪১। মধ্যপ্র 


না ভাঙ্গে, এইরূপ বাক্স নিজেই তৈয়ারী করিরাছেন। আকৰ্ষণীয় বাঝে রক্ষিত 
শ্রেণীবদ্ধ ডিম সহজেই ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


ৰ 


চিত্র নং ৪৩। গ্রামে, মাটিতে পোতা মাটির পাত্রের ভিতরে আর্দ্র বালির মধ্যে 
রাখিয়া ডিম ঠাণ্ডা রাখা যায়। 


চিত্র নং ৪৪। এই গ্রামবাসীদ্বয় মাছ ধরিবার জাল বহন করিতেছে। মাছের 
পুকুর যেমন মালিকের আয় বাড়ায়, আবার মানুষের বিশেষত শিশু ও মায়েদের 
অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন যোগায় । 


চিত্র নং ৪৫ 

(উপরে ), একটি রাণী উই 
এবং (নীচে), একটি উই 
টিবি। ভারতে জঙ্গলের 
নিকটবর্তী অঞ্চলে উই-এর 
প্রাদুর্ভাব বেশী । 

(Julian 2, Donahue 
মহাশয়ের সৌজন্তে প্রাপ্ত ) 


সপ্তম অধ্যায় 


দুধের গঠন ( Composition of milk ) 


দুধ একটি স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ খাদ্য । মনস্যাদেহের প্রয়োজনীয় প্রায় নকল 
পদাৰ্থই ইহাতে বর্তমান এবং প্রত্যেকটি পদার্থের আনুপাতিক হারও খুবই 
উপযোগী৷ সকল বয়সের ব্যক্তির পক্ষেই ইহা পুষ্টিকর। গরুর দুধে গড়ে 
শতকরা ৮৭ ভাগ জল ও ১৩ ভাগ কঠিন পদার্থ বর্তমান। প্রোটিন, স্সেহপদার্থ, 
শর্করা, ভিটামিন ও নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ লইয়া কঠিন অংশ গঠিত । 
দেহের কল! (93556) ও হাড় গঠন ও ক্ষয়পূরণে এবং দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি 
ও স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে এ সকল পদার্থ দুধে যে আকারে (০2) থাকে সে 
আকারে খুবই কার্যকরী ৷ বালক-বালিকা, সুস্থ ও অুস্থ মানু, সকলের পক্ষেই 
দুধ সহজপাচ্য | অবশ্য শিশুদের পক্ষে মায়ের দুধই সর্বোতকুষ্ট খাদ্য । মায়ের দুধ 
পাওয়া ন| গেলে গরু বা ছাগলের দুধ সামান্য পরিবর্তন করিয়া খাওয়ানো যায়। 

পশুর প্রজাতি ( breed ), ছুপ্ধকাল ( period of lactation ) ও পশুর 
বয়ন অনুসারে দুধের গঠনে তারতম্য ঘটিতে পারে । 

বিভিন্ন প্রজাতির বহু পশুর দুধ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নিন্ধী 
গাভীর দুধে স্নেহ পদার্থ ও অন্তান্য কঠিন পদার্থের (5. বৈ ম. ) শতকরা 
পরিমাণ হইল যথাক্রমে ৪'৬৫ ও ৮৬৯, কিন্ত শাহীওয়াল গাভীর দুধে স্েহ পদার্থ 


ও অন্ান্ত কঠিন পদার্থের শতকরা পরিমাণ হইল যথাক্রমে ৪৬৫ ও ৯২০ | 


হরিয়ানা গাভীর দুধে স্বেহ পদার্থ ও অন্যান্য কঠিন পদার্থের শতকরা পরিমাণ 
হইল যথাক্রমে ৪৬৭ ও ৯৬৮। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বিভিন্ন 
প্রজাতির দুধের গঠন একরূপ নয়। 


১২২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


সকালবেলা অপেক্ষা বিকালবেলার দুধে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে । 
অবশ্য বিকালবেলা অপেক্ষা সকালবেলা দুধের উৎপাদন বেশী থাকে। 

গাভীর বয়স অনুনারেও দুধে স্লেহপদার্থের তারতম্য ঘটে । ২ হইতে ৩ 
বৎসর বয়সে গাভীর দুধে সর্বোচ্চ পরিমাণ স্সেহপদার্থ থাকে । গাভীর বয়স যত 
বাড়িতে থাকে, তাহার দুধে স্নেহ পদার্থের পরিমাণও হান পাইতে থাকে । 

ছুগ্ধকাল অন্থনারেও গাভীর দুধের গঠনে তারতম্য ঘটে। দুগ্ধকালের 
শেষভাগে, প্রথমভাগ অপেক্ষা দুধে স্বেহ পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকে। 


স্নেহ পদার্থ ( milk fat ) 


দুধে শতকরা প্রায় ৪:৫ হইতে ৫ ভাগ স্সেহ পদার্থ থাকে। এই ন্সেহ পদার্থ 
কয়েক প্রকার ফ্যাটি এসিড (ay ৪০৫৭ ) ও গ্লিসারিন । glycerine ) দ্বার। 
গঠিত। প্রধান প্রধান ফ্যাটি এসিডগুলি হইল, বিউটিরিক (84৮1০) 
ক্যাপোরিক (08০০০), ক্যাপ্রিল্লিক ( Capriyllic ), ক্যাপ্রিক 
(08515), লাউরিক (Lauric ), মিরিস্টিক ( Myristic ), পামিটিক 
( Palmitic ), স্টিরিক ( Stearic ), ও ওলিক (01610) . 

স্নেহ পদার্থ (£6) ছাড়া ক্যানিন (59562 ), দুগ্ধ, শর্করা ও খনিজ পদার্থ 
দুধের অন্যান্য কঠিন পদার্থ। আর ভিটামিন ত আছেই। স্েহপদার্থ ছাড়। 
অন্যান্য কঠিন পদাৰ্থনমূহকে একত্র বলা হয় অন্যান্য কঠিন পদার্থ (solid-no- 
{at ব| সংক্ষেপে 5. 1. £ ) | দুধ অনুসারে অন্যান্য কঠিন পদার্থের পরিমাণেরও 
তারতম্য ঘটে, তবে স্বেহপদার্থের মত তারতম্য ঘটে ন| । 


দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
( Specific gravity of mille ) 
দুধের সহ পদার্থ ও অন্যান্য কঠিন পদার্থ দুধের আপেক্ষিক গুরুত্বকে 
প্রভাবিত করে। কোন পরিমাণ কোন পদার্থের ওজনের সহিত ও পরিমাণ 
জলের ওজনের তুলনা৷ করিয়া আপেক্ষিক গুৰুত্ব স্থির করা হয়। জলের 
গুরুত্ব ধরা হয় ১| স্থবিধার জন্য ইহাকে ১,০০০ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। 


দুধের গঠন ১২৩ 


দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১,০২৮ ৷ দুধের লেহ পদার্থ ও অন্ঠান্ত কঠিন 
পদার্থ আপেক্ষিক গুরুত্বকে বিপরীতভাবে প্রভাবিত করে। স্লেহপদার্থ জল 
অপেক্ষা হান্কা, কাজেই দুধে যত বেশী স্লেহপদাৰ্থ থাকিবে, দুধের আপেক্ষিক 
গুরুত্বও হ্রাস পাইবে । অপরপক্ষে শর্করা, ক্যানিন, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি 
অন্যান্য কঠিন পদার্থ আপেক্ষিক গুরুত্বকে বৃদ্ধি করে। দুধের বিভিন্ন পদার্থের 
এই বিপরীত ধর্মের সুবিধা গ্রহণ করিয়া অসৎ ব্যক্তিরা আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক 
রাখিয়৷ কিছু স্মেহপদার্থ তুলিয়া সহজেই দুধে ভেজাল দেয়। অপেক্ষাকৃত 
হান্ধ। দ্রব্য অপসারণ করিবার ফলে দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব বুদ্ধি পায়। 
প্রথমে যদি দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৮ ধরা হয়, তবে তা বাড়িয়া ধরা যাউক 
১০৩০ হইল। আপেক্ষিক গুরুত্বকে পূর্ব স্তরে অর্থাৎ ১০২৮ এ নামাইবার 
জন্য প্রয়োজন কেবল কিছু জল যোগ করা | . 

এই ভেজাল দুখে যদি আরও জল যোগ করা হয়, তবে আপেক্ষিক গুরুত্ব 
আরও হ্বান পাইবে । কাজেই কোন দুধ বিশ্লেষণ করির। যদি দেখা যায় যে 
স্সেহপদার্থ খুবই কম, ধর ২ শতাংশ এবং আপেক্ষিক গুরুত্বও কম, ধর, ১০২০, 
তবে বুঝিতে হইবে যে দুধ হইতে কেবল স্লেহপদার্থ তুলিয়াই লওয়া হয় নাই, 
তাহাতে প্রচুর জলও মিশানে| হইয়াছে। কেবল জল মিশাইলেও দুধের 
স্বেহপদাৰ্থের শতকরা ভাগ ও আপেক্ষিক গুরুত্ব হাস পাইবে ৷ 

দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ল্যাক্টোমিটার (lactometer ) যন্ত্রের সাহায্যে 
নির্ণয় করা যায়। ইহা বিশেষ তাপমাত্রায় আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করে। 
১৫০ সে বা ৬০০ ফা. তাপমাত্রায় ল্যাক্টোখিটার সঠিক আপেক্ষিক গুরুত্ব 
নিৰ্ণয় করে। 


দুধের অন্যান্য কঠিন পদার্থ 
( Solids not fat contents of milk ) 


ভারতীয় গরুর দুধে অন্যান্য কঠিন পদার্থের গড় পরিমাণ হইল ৮৯ শতাংশ । 
অবশ্য শতকরা ৮% ভাগকে সৰ্বনিম্ন পরিমাণ ধরা যায়। দুধের অত্যান্ত কঠিন 
পদার্থের মধ্যে ক্যাসিনের (০8597) পরিমাণ দুধের ২২ হইতে ৩৫ শতাংশ 
পর্যন্ত হইতে পারে, গড় পরিমাণ হইল দুধের ২৮৬ শতাংশ । ইহা একটি 
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প্রোটিন পদার্থ এবং ইহার সহিত আরও দুইটি প্রোটিন পদার্থ ল্যাক্টএলবিউমিন 
(lactalbumin ) ও ল্যাক্টিগ্লোবিউলিন (18005100110) যুক্ত থাকে । এই 
দুইটির মোট পরিমাণ হইল ৭৫৬ শতাংশ । এই দুইটি পদার্থের মধ্যে 
ল্যাক্টএলবিউমিনের পরিমাণ ল্যাক্টগ্লোবিউলিনের প্রায় দ্বিগুণ । 

প্রোটিনের পরেই ছুগ্ধশর্করার স্থান। দুধে ৪৮ শতাংশ ছুগ্ধশকর্রা বা 
ল্যাকটোজ (12০0052) থাকে। দুধ শুকাইয়া পুড়াইয়া ফেলিলে যাহা থাকে 
তাহা হইল খনিজ পদার্থ ( mineraf-contents or ৪9১) গড়পড়তা ইহার 
পরিমাণ দুধের "৭২ শতাংশ । 


দুখের গড় গঠন (ভারতীয় গাভীর ) 
পদার্থ শতকরা ভাগ 
ন্েহপদার্থ (fat ) ৪৮ 
অন্যান্য কঠিন পদার্থ (5, 7, £) ৮৯ 
ক্যাসিন ২৮৬ ৰ 
ল্যাক্টএনবিউমিন ০৩৮ ) কু ১০১২ 
ল্যাক্টগ্নোবিউলিন ০১৮ 
ল্যাকটোজ এ ৪৮০ 
খনিজ পদার্থ ০৭২ 
৮৯৪ 
মোট কঠিন পদাৰ্থ ১৩৭ 


দুধের অবশিষ্ট অংশ জল। ইহা! ছাড়া দুধে কয়েক প্রকার ভিটামিনও 
উপস্থিত থাকে । 

দুধ সর্বদা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর অবস্থায় দোহন, স্থানাত্তকরণ, জাল দেওয়া, 
সংরক্ষণ ও বিতরণ করা উচিত। দুধ পরিষ্কার পাত্রে ঢাকিরা ঠাণ্ডা করিয়া 

রাখা উচিত, নইলে 'দুগ্ধস্থ ব্যাকটিরিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং দুধ টক 
হইয়া! নষ্ট হইয়া যায়। দোহন করা হইতে ক্রেতার কাছে পৌছান পর্যন্ত দুধ 
পরিবহনের যে সকল বিভিন্ন স্তর বৰ্তমান, তাহার সকল স্তরেই দুধ নষ্ট হইয়| 


হুধের গঠন ১২৫ 


যাইবার ভয় থাকে। সুস্থ এবং যথাযথ খান্তে বর্ধিত পশুর স্বাভাবিক বাট 
হইতে পরিষ্কার পাত্রে দোহন করা ছুধেও ব্যাকটিরিয়া থাকে, কিন্তু তাহা 
সাধারণতঃ ক্ষতিকারক নয় এবং সংখ্যার অতি নগণ্য। দুধ যদিও মানুষের 
আদর্শ খাদ্য, ইহা ব্যাকটিরিয়া বৃদ্ধিরও আদর্শ মাধ্যম । বাহির হইতে যাহাতে 
ব্যাকটরিয়া দুধে প্রবেশ করিতে না পারে, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকা 
উচিত। রোগাক্রান্ত পশু হইতে যদি দুগ্ধ দোহন করা হয়, রোগবীজাণু, 
বহনকারী মানুষ যদি দুধ নাড়াচাড়া করে বা দুধের পাত্র দুষিত জলে 
ধোওয়া হয়, বা কীটপতঙ্গ, পাখি বা ইদুর কর্তৃক যদি দুষিত হয় তাহা 
হইলে আপাতদৃষ্টিতে পরিষ্কার দুধেও টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষা, ডিপথিরিয়া 
বা গলায় সেপটিক ঘায়ের বীজাণু প্রভৃতি থাকিতে পারে । 

দুধকে ১৪৫০ ফ| তাপমাত্রায় আধঘন্টা রাখিয়া দ্রুত তাহাকে প্রায় ৪৭ 
ফা তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করিয়া দুধ বীজাণুমুক্ত করা (pasteurization) হয়। 
দুধকে রোগবীজাগুমুক্ত করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রক্রিয়া । ইহার ফলে দুধে 
কোনরূপ অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটে না। 


দুগ্ধ ব্যবসা ( Dairy farming ) 

ভারতে দুগ্ধব্যবসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং লাভজনক, কারণ উৎকৃষ্ট দুধের 
চাহিদা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া চলিয়াছে। ভারতের অর্ধেকেরও বেশী ব্যক্তি 
নিরামিষাশী এবং তাহার! দুধ পান করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া দুগ্ধ ও 
দুগ্ধজাত দ্রব্য আমাদের খাদ্যের একটি প্রধান অংশ । অন্য কোন খাদ্য দুধের 
স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। দুধের চাহিদা অধিক হওয়া সত্বেও ভারতে 
দুপ্ধব্যবসা অনেক পশ্চাৎপদ অবস্থায় আছে। 

ভারতে যদিও জনসংখ্যার ১০০ জন প্রতি ২২টি গাভী আছে, তবুও 
জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত দুগ্ধ উৎপন্ন হয় না। ইহাদের নিকট 
হইতে ৪০ জন ব্যক্তিকে দৈনিক মাত্র ১ পাউণ্ড করিয়া সরবরাহ করিবার 
উপযোগী পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য এই পরিমাণ 
হইল ন্যুনতম ৷ শহ্রবাসীরা জানেন যে, যে কোন দামেই পর্যাপ্ত পরিমাণে 
বিশুদ্ধ, টাটকা দুধ পাওয়া প্রায় অসম্ভব । শহরে দুধের দাম বেশী, দুধ 
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অতি নিকৃষ্ট ও ভেজাল এবং প্রায় দুস্রাপ্য । পরি্ধার পরিচ্ছন্রত৷ ঘা দুগ্ধ 
উৎপাদন ও বণ্টনে একান্ত অপরিহাধষ--ত| মোটেই বজায় রাখ! হয় না। 
এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইনও নাই। শহরের মত গ্রামে অবশ্য সমস্তা এত 
প্রকট নয়, কারণ সাধারণতঃ উৎপাদক নিজেই গ্রাহক । দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত 
দ্রব্য উৎপাদককে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা প্রদান 
করা একান্ত প্রয়োজন । 

প্রধান দুগ্ধজাত দ্রব্যগুলি হইল, বিশুদ্ধ দুগ্ধ, মাখন, ননী ( 0৮600.) পণির 
আইস ক্রীম (ice cream ), ঘি, খোরা ও জমান দুধ ( condensed milk) 

ভারতের দুগ্ধ ব্যবসাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় পুনর্গঠন করা আশু 
প্রয়োজন। দুগ্ধ ব্যবন| গোয়ালা বা ক্রেতার একক ব্যবনা নয় । ইহা সমগ্র 
সমাজের ব্যবনা এবং সমাজের প্রত্যেকেই যদি বিশুদ্ধ, অভেজাল ও পরিষ্কার দুগ্ধ 
উৎপাদনের জন্য একজোট হইয়া কাজ না করেন তবে কখনও তাহারা তাহা 
পাইবেন ন|। অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় সকল দুগ্ধ ব্যবসা তখনই সম্ভব, যখন £ 

(১) মালিকের এ ব্যবসা সম্পর্কে মোটামুটি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা! থাকে; 

(২) মালিক পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হর এবং শ্রমিকদের কাজ তদারক করা 
ছাড়াও ব্যবসার অধিকাংশ কাজ নিজে করিতে রাজী থাকে; 

(৩) মালিক সং হয় এবং ক্রেত| সাধারণের বিশ্বাস অজনের যাহা কিছু 
প্রয়োজন তাহা করিতে রাজী থাকে; 

(৪) ক্রমবধিত চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবসা সম্প্রন্ারণের প্রয়োজনীয় 
মূলধন মালিকের থাকে; 

(৫) মালিক নিজে গ্রজননবিদ হয়, কারণ পরিশেষে ব্যবসায় সাফল্য 
নির্ভর করিবে নিজের খামারে নিজের পশু প্রজননের উপর ; 


(৬) ব্যবসায়ে উন্নতি করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে মালিক নৃতন পদ্ধতি 
ও জ্ঞান প্রয়োগ করিবে ৷ 

(৭) পশুর স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য এবং অসুস্থ পশুর চিকিৎসার 
খামারের নিকটে পশুচিকিৎনক থাকে ব মালিক নিজে পশুচিকিংসক হয় ৷ 

সম্প্রতি হায়দরাবাদ, বোম্বাই, দিল্লী ও কলিকাতায় বৃহৎ ছুগ্ধশালা স্থাপিত 
হইয়াছে এবং স্বাস্থ্য সম্মত পদ্ধতিতে দুগ্ধ সরবরাহ করা হইতেছে এবং বেশ 
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ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য বড় শহর, এমনকি ছোট ছোট শহরগুলিরও 
এ দৃষ্টান্ত অন্গনরণ করা উচিত। 


প্রশ্নাবলী 
১। গো-দগ্ধে কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ কি পরিমাণে থাকে? 
২। দুধ পরিবহনে কি কি সতর্কতা! অবলম্বন করা দরকার ? 
৩। দুগ্ধ ব্যবসায়ে সাঞ্চলা কি কি কারণের উপর নির্ভর করে? 
৪। দুধকে উৎকৃষ্ট ও প্রায় পুর্ণাঙ্গ খাদ্য বলা হয় কেন? 
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অষ্টম অধ্যায় 


দুগ্ধজাত দ্ৰব্য 
( Milk Products ) 


দুধে সহজেই নান। প্রকার ব্যাকটিরিয়! বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে। বাতাসে 
নান। প্রকার ব্যাকটিরিয়া৷ থাকে এবং যথাযথভাবে না রাখিলে দুধে সহজেই 
এ সকল ব্যাকটিরিয়া প্রবেশ করে এবং বংশবৃদ্ধি করিয়া এ দুধকে পানের 
অনুপযোগী করিয়া তুলে। এজন্যই দুধ সিদ্ধ করিয়া রাখ! হয়, যাহাতে কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে দুধ নষ্ট না হয়। কিন্ত তরল দুধ খাওয়ার পরও উদ্বৃত্ত দুধকে 
নানাপ্রকার দুগ্ধজাত দ্ৰব্যে পরিণত করিয়া ভবিষ্যতে খাওয়ার উদ্দেশ্যে বা 
বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করা যায় । 


ঘি ( Ghee ) 
ঘি তৈয়ারী করিবার প্রণালী 

বাড়ীতে ঘি তৈয়ারী করিতে প্রথমে, দুধকে দইতে পরিণত করা হয়। 
দুধ সিদ্ধ করিলে প্রায় সকল ব্যাকটিরিয়া মার! যায় । অতঃপর ঠাণ্ডা হইয়। 
ঈষদুষ্ণ অবস্থায় আসিলে ' দই-সৃষ্টিকারী স্টাটার (১৪৮০৮) যোগ করা হয় 
এবং এক হইতে তিন বা ততোধিক দিন দই বলিতে সময় দেওয়া হয়। 

কয়েকদিনের দই জম| হইবার পর ইহ! মন্থন (Churnin6) করা হয়। 
দই একটি পাত্রে রাখা হয়। একটি দণ্ডে কয়েকটি পাখা লাগানো থাকে। 
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এ দণ্ডট ও পাত্রে বসাইয়| একটি দড়ির সাহায্যে ইহাকে দ্রুত ঘুরানো হয়। 
দণ্ডটি যাহাতে সোজা থাকে, সেজন্ত অপর একটি খুঁটির সঙ্গে ইহ! দড়ি দারা 
বাধা থাকে । দগ্ুটি ঘুরিবার কলে মাখন ভাসিয়া উঠে। তাপমাত্র যত কম 
হয়, মাখনের উৎপাদন তত বেশী হর। এজন্য প্রত্যুষে মাখন তোলা হর । 
মাথনকে উত্তমরূপে পৃথক করিবার উদ্দেশ্যে জল ঢালা হয়। ভাসমান মাখনকে 
তুলিয়| ঢেলায় পরিণত করা হয়। ইহার মধ্যে কিছু ক্যাসিন ও অন্যান্য 
দ্ৰাব্য পদার্থ থাকে। এজন্য জলে ইহা পরিফার করা হয়। এই অর্থধৌত 
মাখনে যথেষ্ট জল থাকে। এই জল বাহির করিয়া মাখন পূর্বে উৎপন্ন মাখনের 
সহিত জম! করিয়া রাখা হয় যতদিন পর্যন্ত না পর্যাপ্ত পরিমাণ মাখন জমা হয়। 
মাখন তোলার পর দুধের অবশিষ্টাংশকে বলা হয় লস্তি এবং ইহা অতি 


পুষ্টিকর পানীয় । 


পরিক্ষার কর৷ (01516755600) 


এ পর্যায়ে সেহ পদার্থ (650 হইতে অবশিষ্ট ক্যাসিন ও জল অপসারণ করা 
হয়। লোহার পাত্রে মাখনের ঢেলা রাখিয়া ধীরে ধীরে তাপ প্রয়োগ করা 
হয়। কিছুক্ষণ তাপ প্রয়োগ করিবার পর মাখন গণ্সি্। যায় এবং সকল জল 
বাষ্প হইয়া উবিয়া যায়। উপরিতলে নর জমে এবং তাহ। ছাকনির সাহায্যে 
অপসারণ করা হয়। ক্যাসিন যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা পুড়িয়া যায় এবং 
বিয়ের গন্ধ পাওয়া যায়। জালানি: কমাইয়া তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গরম 
ঘি মাটির কলসী ব| টিনের পাত্রে ঢালা হয়। অর্ধপোড়া ক্যাসিন ও খনিজ 
লবণ তলায় পড়িয়া থাকে। ইহা' কাচা ঘি এবং ইহাতে সাধারণত কিছু জল 
থাকিয়া যার। টিনজাত করিরা বিক্রয় করিতে হইলে ১১০ সেঃ তাপমাত্ৰা 
পৰ্যন্ত জাল দেওয়া উচিত। এই তাপমাত্রায় কোন আৰ্দ্ৰতা থাকিতে পারে না» 
অপরপক্ষে ঘিও পুড়িয়৷ যায় না। 


ননী হইতে ঘি তৈয়াঁরী (Ghee from cream) 


দুধকে দই করিরা ম্ছন করিলে স্মেহপদার্থ সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক হয়ন।। দুধকে 
ননী পৃথককরণ যন্ত্রে (ream 5০09:8692) মন্থন করিলে স্বেহপদাৰ্থ সম্পূর্ণরূপে 
কৃষি (৩য়)-৯ 


১৩০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 

পৃথক হয় এৱং স্সেহপদার্থ বিহীন মাখন তোলা! দুধ (skimmed milk) পড়িয়া 
থাকে। যে ননী পাওয়া গেল মন্থন যন্ত্রে (00006) সাহায্যে তাহা হইতে 
মাখন পৃথক করা হয়। এই যন্ত্রটি একটি ঢোলের মত এবং ইহা একটি কাঠের 
টেবিলের সঙ্গ যুক্ত'থাকে। ইহার ঢাকনা খোলা ও বন্ধ করা যায়। ভিতরে 
মাখন কতটা পৃথক হইল তাহা দেখিবার জন্য কাচে ঢাকা একটি ছিদ্ৰ থাকে 


এবং জল বাহির করিবার জন্য অপর একটি ছিপি আঁট৷ ছিদ্র থাকে। যন্ত্ৰটি 
ঘুরাইবার জন্য একটি হাতল থাকে। 


চিত্র নং ২১। দুধ হইতে ননী পৃথককরণ যন্ত্র 


এই যন্ত্রের মধ্যে ননী ঢালিয়া হাতল বেশ কিছুক্ষণ ঘুরাইবার পর মাখন 


ঢেলায় পরিণত হয়। ভাল করিয়া ধুইয়! মাখন তুলিয়া পূর্বে বৰ্ণিত প্রণালীতে 
ঘি তৈয়ারী করা হয়। 


ননী সরাসরি জাল দিয়াও ঘি তৈয়ারী করা যায়। সিদ্ধ করিবার প্রণালীও 
এক। তবে ননী হইতে মাখন তৈরী করিবার সময় ক্যানিন প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
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চিত্র নং ২২। মন্থন-যন্তর। 


অপসারণ করা হয় । কিন্তু ননীতে যথেষ্ট ক্যাসিন থাকিয়া যায় এবং ঘি তৈয়ারী 
করিবার সময় ক্যাসিনে কিছু ন্সেহপদার্থ থাকিয়া যায় ফলে ঘি উৎপাদনের 
পরিমাণ কম হয় । তবে ননী হইতে ধি-এর গন্ধ ভাল হয় এবং ঘি বেশীদিন 
সংরক্ষণ করা যায়। 


ঘি-এর গ্রথন (Texture of ghee) 
ঘি-এর গ্রথন ঠাণ্ডা করিবার হারের উপর নির্ভর করে। যদি খুব ধীরে 
ধীরে ঘি ঠাণ্ডা কর! হয় এবং ঘি না নাড়ান হয় তবে দানা বড় হয়। আর 
যদি ঘি দ্রুত ঠাণ্ডা করা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে নাড়ান হয় তবে দানা ছোট হয়। 
খরিদ্দার সাধারণত বড় দান! পছন্দ করে। 


ঘি-এর ৰঙ (Colour of ghee) 


গরুর দুধের ঘি এর রঙ গীতাভ। কারণ ইহাতে ক্যারোটিনের ভাগ বেশী 
থাকে ॥ মহিষের দুধের ঘি-এর রঙ সাদাটে, কারণ ইহাতে ক্যারোটিন থাকে না। 


১৩২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
দই (0051) 


দুগ্ধ উপজাত দ্রব্য সমূহের মধ্যে ঘি প্রধান স্থান অধিকার করিলেও দইও 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ দই-এর মাধ্যমেই অধিকাংশ ঘি তৈয়ারী হয়। 
দুধ সংরক্ষণের অতি সহজ উপায় হইল দই তৈয়ারী করা । দই বাঙ্গালীদের 


অতি প্রিয় খান্য । দই তৈরারী করিয়া কয়েকদিন রাখিয়া দেওয়া .যায়। 


বেশীদিন রাখিলে দই এর অন্ত বুদ্ধি পার বটে, খাগ্ধমূল্য অপরিবতিত থাকে। 

সুস্বাদু দই করিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সাধারণ দই তৈরারী 
করিবার প্রণালী হইল, প্রথমে দুধ জাল দেওয়| হয় যাহাতে সকল ব্যাকটিরিয়া 
মারা যায়। পরে ইহাকে ঠাণ্ডা করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় আসিলে স্টার্টার যোগ 
করা হয়। দই বসাবার জন্য মাটির নৃতন পাত্র ব্যবহার করা হয়। পূর্বের 
দই-এর সামান্য অংশ স্টার্টার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। { 

আরও অপেক্ষাকৃত কঠিন ও স্বাহু করিতে হইলে দুধ জাল দিয়া| আরও 
ঘন করা হয়। অতঃপর ইহাতে চিনি দিয়া মিষ্ট করা হয় যাহাতে অল্প হইলেও 
বুঝা না যায়। অতঃপর ইহাকে ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া যায়। যখন দেখা যায় 
যে, উপরে সর পড়িয়াছে এবং তাপমাত্রা ঈষং উষ্ণ অবস্থায় নামিয়া আসিয়াছে 
তখন স্টার্টার যোগ করা হয়। দুধ ন! ঘাটিয়| এক পাশে স্টার্টার যোগ করা 
হয়। তাপমাত্রা যাহাতে আরও বেশী না নামিয়া যায় সেজন্য দই-এর পাত্রটি 
অপরিবাহী (non-conducting ) আবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া, অপরিবাহী 
মেঝের উপর রাখা হয়। খড় একটি অপরিবাহী পদাৰ্থ এবং ইহা এ কাজে 
প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। গরম কালে" ৬ ঘণ্টায় দই তৈয়ারী করা যায়। 
স্টাটারের পরিমাণ হাস করিয়া এ সময় ছুই বা ততোধিক দিন পর্যন্ত করা যায়। 

উত্তম দই-এর উপরিতল পরিষ্কার, মস্থণ, কঠিন হয়। উপরে কোন জল 
বা গ্যাসের বুদ্বুদ দেখা যায় না। দই কাটিলে কাটা তল (50৮08০০ ) মন্থণ 
থাকে এবং গ্যাসের কোন বুদ্বুদ দেখ! যায় না। গ্যান দেখা গেলে বুঝিতে 
হইবে যে দই-এ ক্ষতিকর সন্ধান (fermentation ) সি হইয়াছে। 

দই গঠনকারী ব্যকটিরিয়ার নাম হইল ল্যাকটোব্যাসিলাস আআযাসিডোফিলাল 
(lacto-bacillus acidophilus ) । এই ব্যাকটিরিয়া উপকারী এবং অন্তে 
(intestine ) বাস করিতে পারে। অন্তরে ইহারা ক্ষতিকারক ব্যাকটরিয়ার 
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বুদ্ধিতে বাধা দেয়। বলা হয়, দই আয়ু বুদ্ধি করে এবং রোগ প্রীতরোধ করে । 
তরল দুধ অপেক্ষা দই অধিকতর উপকারী ৷ 

ননী তোলা দুধ ( skimmed milk )-ও দই করা যায়। তবে ইহাতে 
স্নেহ পদার্থ থাকে ন! বলিয়া ইহা আসল দুধের দই-এর মত পুষ্টিকর নয়। 

দুধে স্টাৰ্টার যোগ না কৰিয়া রাখিয়া দিলে যাহা তৈয়ারী হয় তাহা দই নয়! 
ইহা অতি নিকৃষ্ট পদার্থ । 


ছানা ( Chana ) ন 

টক ছানার জল (অস ) বা সাইট্রিক আযাসিড (9025 ০০1৫) বা 
লেবুর রস ব৷ ফটকিরি যোগ করিয়া দুধকে অন্ন করিলে ক্যাসিন জল হইতে 
পৃথক হইয়া যায় এবং ক্যাসিনের ভিতরে সকল সহ পদার্থ আবদ্ধ হইয়া পড়ে ৷ 
কাজেই এই পদ্ধতিতে ক্যাসিন ও স্নেহ পদার্থ উভয়ই পৃথক হইয়া যায়। যে 
তরল পদার্থ পড়িয়া থাকে 'তাহা হইল ছানার জল। ইহাতে দুগ্ধশর্করা ও 
কিছু খনিজ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। ননী তোলা দুধ হইতেও ছানা তৈয়ারী 
করা যায়। তবে তাহাতে আনল দুধের ছানার বৈশিষ্ট্য ও পুষ্টিমূল্য থাকে না। 

দুধ গরম করিয়া ছানা তৈয়ারী করা হয় দুধ যখন ফুটিতে থাকে, তখন 
অম্ন পদার্থ যোগ করিয়া দুধ ঘাঁটিতে হয়। ছানা পৃথক না হইলে পুনরার 
কিছু অস্ন পদার্থ যোগ করিতে হইবে ৷ 

ছানা এক টুকরা কাপড়ে বাধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয় যাহাতে ছানার জল 
নিৰ্গত হইয়া যায়। স্পর্ণরূপে জল বাহির করিবার পদ্ধতি হইল এ কাপড়ের 
টুকরায় বাধা ছানা দুইটি কাঠের বড় তক্তার মধ্যে রাখিয়া' উপরের তক্তার 
উপর ধীরে ধীরে চাপ দিলে জল নিফ্কাশিত হইয়া যাইবে ৷ 

ছান| তৈয়ারী করিবার উৎকৃষ্ট অন্ন পদাৰ্থ হইল টক ছানার জল। ছানার 
জল কিছুদিন রাখিয়া দিলেই তাহ! অম্ন হইয়া যাইবে। 


মাখন ( Butter ) 
ননী হইতে মাখন তৈয়ারী হয়। ঘি তৈয়ারী করিবার জন্য দই হইতে 
যে অশোধিত মাখন পাওয়া যায়, তাহা, হইতেও মাখন তৈয়ারী কৰা যায়। 


১৩৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


মাখন তৈয়ারী করিবার প্রধান অস্থবিধা হইল যে, ননী বা অশোধিত মাখনে 
অবাঞ্ছিত গন্ধের সৃষ্টি হইলে, তাহা হইতে যথাবথ গন্ধ-বিশিষ্ট মাখন তৈরারী 
করা সম্ভব নয়। 

ননী হইতে মাখন তৈয়ারী করিবার একটি পদ্ধতি নিয়ে দেওয়া হইল। 
বাড়ীতে যে ননী তৈরারী হর তাহা অল্প অবস্থার থাকে। সোডিয়ম বাই 
কার্বোনেট দ্রবণ যোগ করিয়া অগ্রত্ব হাস করিতে হয়। কত পরিমাণ সোডিয়ম 
বাই কার্বোনেট যোগ করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য অন্নত্বের পরিমাণ 
নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। ১০০ কেজি ননীতে ১ কেজি সোডিয়ম বাই 


১৮: 
ASS EYEE BESS 


চিত্র নং ২৩। ননী হইতে মাখন তৈরীর যন্ত্ৰ । 

কার্বোনেট যোগ করিলে অম্নত্ব ১ শতাংশ হ্রাস পাইবে । ২৫ শতাংশ পর্বন্ত 
অন শ্বাস করা দরকার । লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সোডিয়ম বাই কার্বোনেট যেন 
বেশী হইয়া না বায়। সোডিয়ম বাই কার্বোনেট বেশী হইলে মাখনের স্বাদ 
তিক্ত হইবে এবং মাখন তৈয়ারী করিতেও অন্থবিধ| সৃষ্টি হয়। 

মাখন একটি মন্থন হন্তে (01:4:352) তৈয়ারী করা হয়। এই মন্থন যন্ত্রের 
বৰ্ণন| ঘি তৈয়ারী প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। 

মন্থন যন্ত্রে রাখিবার পূর্বে ননীর তাপমাত্রা ৪৫ কা. পর্যন্ত হাস করিতে 
হইবে। মন্ত্ৰন যন্ত্রের অর্থাংশের কিছু কম ননী দ্বারা ভর্তি করিতে হইবে। 
প্রতি মিনিটে ৪০ বার মন্থন যন্ত্ৰ ঘুরাইতে হইবে ৷ ননীর পরিমাণ যদি কম হয় 
যন্ত্রের গতি কিছু কম করিতে হইবে ৷ যখন মাখনের দান! গমের দানার মত 
বড় হইবে তন বুঝিতে হইবে, মন্থন শেষ হইয়াছে। প্রায় অর্ধঘণ্ট| মন যন্ত 
ঘুরাইবার পর মাখন ও অবস্থায় আনে । 


দুগ্ধজাত দ্রব্য ১৩৫ 


আমাদের দেশে আবহাওয়ার তাপমাত্রা ৪৫% ফা. অপেক্ষা বেশী থাকে। 
কাজেই ননীর পাত্র বরফজলে রাখিয়া তাপমাত্রা হাস করিতে হয়। মন্থন যন্ত্ৰ 
কিছু বরফজল দিয়া এ যন্ত্রের তাপমাত্রা হাস কর! প্রয়োজন । 


যথাযথ তাপমাত্রায় ননী মন্থন যন্ত্রে রাখিয়া কয়েকবার ঘুরাইয়া মন্থনযন্ত 
থামাইয়| ছিপিটি খুলিতে হইবে ৷ তাহা হইলে ননীর অতভ্যন্তরস্থ সকল গ্যাস 
নির্গত হইয়া যাইবে । . কয়েক মুহূর্ত পরে পুনরায় ছিগি আটকাইয়া মননযন্ত 
প্রায় ৩০ মিনিট ঘুরাইতে হইবে। মাখন তৈয়ারীতে অভিজ্ঞতা থাকিলে 
অবশ্যই মন্থনের শেষ সময় সহজেই নিৰ্ণয় কর! যায় । 

সঠিক সময়ে মন্থন বন্ধ করিয়া, মন্থন যন্ত্রে কিছু ঠাণ্ডা জল ঢালিতে হইবে । 
এই ঠাণ্ড৷ জল মাখন ও মাখন তোলা জলকে পৃথক করিতে সাহায্য করে। 
এই জলের তাপমাত্রা, মন্থন যন্তের অভ্যন্তরভাগের তাপমাত্রা অপেক্ষা 
৫-৬” ফা. কম হওয়| বাঞ্চনীয়। মন্থন শেষে মন্থন যন্ত্রের অভ্যন্তরভাগের 
তাপমাত্র। ৫০ ফা. হইতে ৬০ ফা. এর মত হর। পরে যে জল ঢালিতে 
হইবে, তাহার তাপমাত্রা খুব কম বা! খুব বেশী হইলে, উভয় ক্ষেত্রে 
মাখনের উৎকর্ষ হাস পায়। 


আবার মন্থন যন্ত্র মিনিট পাঁচেক ঘুরাইয়া, একটি ছাকনির ভিতর দিয়া 
মাখন তোল! জল ফেলিয়া দিতে হইবে। ছাকনিতে মাখনের দানাগুলি 
আটকাইবে, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মন্থনযন্ত্রে কেলিতে হইবে। 

মাখন তোল! জল বাহির করিবার পর, মন্থন যন্ত্রে সমপরিমাণ ঠাণ্ডাজল 
ঢালিয়া মনথনযন্ত্র কয়েকবার ঘুরাইয়া তৎক্ষণাৎ জল ফেলিয়া দিতে হইবে। এই 
ভাবে মাখন ধুইতে হইবে। মাখন যদি খুব নরম হয়, তবে আরও ঠাণ্ডা জল : 
দ্বারা আর একবার মাখন ধুইতে হইবে । অবশ্য মাখন খুব বেশী ধোওয়া উচিত 
নয়। বেশী ধুইলে মাখনের বৈশিষ্ট্য ও গন্ধের উৎকর্ষ হাস পায়। জল 
বাহির করিবার পর লবণের দ্রবণ যোগ করিতে হইবে। মাখনের ছুই শতাংশ 
পরিমাণ লবণ যোগ করিতে হইবে ৷ 


ইহার পর কাষ্ঠনিমিত চাপ দেওয়া যন্ত্রে ( butter worker ) মাখনের জল 
বাহির করিয়। দিতে হইবে । -আইন অনুসারে মাখনে ১৬ শতাংশের বেশী 
জল থাকা চলিবে না। লক্ষ্য রাখিতে হইবে উক্ত পরিমাণের বেশী জল যেন 


৬৩৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


না থাকে। এখন এই মাখন বাজারে বিক্ৰয় করা যাইবে। মাখন জমা 
রাখিতে হইলে, নিম্ন তাপমাত্রায় ঠাণ্ডাঘরে রাখিতে হইবে ৷ 
কাজের শেষে মন্থন যন্ত্ৰ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ধুইয়| পরিষ্কার কৰিয়া রাখা 
উচিত। কিছু মাখন যদি ভিতরে লাগিয়া থাকে, তাহা পরিফ্কার করিবার জন্ত 
প্রথমে সামান্য গরম জল দ্বারা যন্ত্রটি ধুইতে হইবে। পরে সকল ব্যাকটিরিয়া 
যাহাতে মার! যায়, এজন্য ফুটন্ত গরম জল দ্বারা ইহা ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতে 
॥ রৌদ্র শুকাইবার পূর্বে লবণ জল দ্বারা আর একবার ধোওয়া উচিত। 


অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল সরঞ্জাম ধুইয়া উন্টাইয়! পাণ্টাইয়া রোদে শুকানো 
দরকার। 


দংক্ষিগুলার 


তরল দুধ শীঘ্ৰ খাইয়া না ফেলিলে সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই 
নিধনে তরল দুধ লাভজনকভাবে বিক্রয় করিবার উপায় নাই, সেই সকল 
অঞ্চলে নানা দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরারী করা হয়। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 
তল দুধ অপেক্ষা কোন কোন দুগ্ধজাত দ্রব্য, যেমন দই খাওয়ার উপকারিতা 


বেশী। দই, ঘি, ছানা ও মাখন তৈয়াৰী করিবার পদ্ধতি এই অধ্যায়ে 
বণিত হইয়াছে। ঃ 


প্রশ্নাবলী 


১ | তুমি বাড়ীতে উত্তম দই কি করিয়! তৈয়ায়ী করিবে, লেখ । 
২। মাখন তৈয়ারী করিবার প্রণালী বর্ণনা কর। 
৩। দই হইতে ঘি কি করিয়। তৈয়ায়ী করিবে? 


Dasgupta 9. C., The Cow in India, 


Vol. 1, Khadi Pratistan, 15, College 
Square, Calcutta, 1945 


চিত্র নং ৪৭ 
যাহাতে সহজে বৃক্ষ চুরি না 
যায় এজন্য ভারতে সড়কের 
পার্খবতী বৃক্ষগুলিতে 
সাধারণতঃ সংখ্যা লিখিয়া 
দেওয়া হয়। 


(Julian P. Donahue 
মহাশয়ের সৌজন্তে প্রাপ্ত ) 


চিত্র নং ৪৮ চিত্র নং ৪৯ 
রিত্যক্ত ড্রাম (এখানে দেখানো বনমহোতসবে এমন বৃক্ষরোপণ করা উচিত 


হইয়াছে), বাশের বেড়া বা মাটির যেগুলি হইতে জালানি, আনবাব, 
দেওয়াল দ্বার। সড়কের পার্শ্বে লাগানো খাদ্য ও আশয় পাওয়া যায়। 
উদ্ভিদ চারাকে গবাদি পশুর হাত 


(Julian P. Donahue মহাশয়ের 
হইতে রক্ষ। কর! যায়। 


নৌজন্যে প্ৰাপ্ত ) 


চিত্র নং ৫০ 
প্রজাপতি প্রাকৃতিক নৌন্দব বৃদ্ধি 
করে। ইহা Anaphaeis aurota 
প্রজাতির পুরুষ কীট । 
(Julian P. Donahue মহাশয়ের 
নৌজন্তে প্রাপ্ত ) 


রতের জঙ্গলনমূহে 'প্রচুর বানর দেখা যায়। 


ভ 


তয়ারী করিতে পছন্দ করে। 


তী বাবুল গাছে বয়ন পক্ষী বাসা ৫ 


জলাশয়ের নিকটব 


চিত্র নং ৫৪ 
শীতকালে দিল্লী-আগ্রা সড়কের আশেপাশে বড় বড় সাদা বক, ডোর! কাটা নারদ ও 
সাদা গল| বিশিষ্ট সারস প্রচুর দেখা যায়। 


বন্য অবস্থায় ভারতে দেখা গেলেও হাতীকে পোষ মানানো যায় এবং ( উপরে ) কখনও 
কখনও চড়িবার জন্য বা ( নীচে ) ভারী কাঠের গুড়ি টানিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
(নীচের আলোকচিত্র, কেরালা ট্যুরিষ্ট বুরো-এর সৌজট্তো প্রাপ্ত ) 


চিত্র নং ৫৬। আসামে কাজিরান্গ৷ বন্য পশুর আস্তানা হইতে এই গণ্ডারটিকে 
ধরিয়া পোষ মানাইবার জন্য এই ঘেরা জায়গায় রাখা হইয়াছে। ইহাকে সম্ভবতঃ 
স্বদূর এক চিড়িয়াখানায় পাঠানো হইবে এবং ভারতের এই বিরল পশুটি অন্য দেশের 
অধিবানীগণ দেখিতে পাইবে । 


চিত্র নং ৫৭ 


ভারতের আনেক অঞ্চলে সম্বর দেখা যার । বহু দেশী ও বিদেশী শিকারী সম্বৱ 
শিকার করে এবং খায়। 


নবম অধ্যায় 


বন ও বন্য প্রাণী 
(Forests and Wildlife) 


বন বলিতে অনেকেই ‘জঙ্গল’ বা ‘উচ্চ বৃক্ষ ও ঝোগৰাড়ে ভতি বৃহং 
অকৰ্ষিত ভূমিখণ্ডকেই’ বুঝেন। 

কিন্তু বন, কিছু বৃক্ষে আবৃত জমি অপেক্ষা কিছু বেশী বুঝায়। বনে 
কেবল বৃক্ষই থাকে না পাখি, কীটপতঙ্গ, ছোট গাছপালা, স্তন্যপায়ী জন্ত, 
লতাগুল্, শামুক, ফাৰ্ম, মাকড়সা, মৌমাছি, ছত্রাক, মস (055), ব্যাকটিরিয়া 
(55০55) প্রভৃতি আরও বহু জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ থাকে। বনকে 
রক্কতির তৈমারী শহর বলা! যায়। শহরের ন্যায় বনেও জায়গার ব্যবহার 
সুপরিকল্পিত, কম পরিসরের জন্য বৃক্ষ সাধারণত উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়। 
বনে প্রাণী ও উদ্ভিদের বনতি অতি ঘন এবং তাহাদের মধ্যে শ্রম-বিভাগ ও 
যথেষ্ট প্রতিযোগিতা বর্তমান । যদিও বনের প্রত্যেক বাসিন্দা স্বাধীন, তবুও 
খাঁ, আশ্রয়, রক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে একে অন্যের উপর নির্ভর করিতে 
হয়। বনের কিছু জীব দিনের বেলায় ব্যস্ত থাকে, আবার আর এক শ্রেণী 
রাত্রে ঘুরিয়া বেড়ায়। বনের উচ্চ বৃক্ষগুলি যেন শহরের বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকা, 
ছোট বৃক্ষ, লতাগুল্ম, বন্তফুল, ফার্শ, মস প্রভৃতি যেন শহরের একতলা বাড়ী 
দোকানঘর ও খামার-_-যেখানে শহরের প্রয়োজনীয় খান্তের অধিকাংশ 
তৈয়ারী হইতেছে । 


১৩৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


কোন কোন বন্য প্রাণী বৃক্ষের সুউচ্চ শিখরে বাস করে, কেহ আবার 
মাঝামাঝি এবং কেহ আবার মাটির তলায় বাস করে। শহরে যেমন মানুষ 
কাজ করে বনে জন্তরাও কাজ করে। কাজের জন্য কাহাকে অল্প দূরে যাইতে 
হয়, আবার কাহাকে উড়িয়া বহু দূরে যাইতে হয়। বন্য শহরের বিভিন্ন 
বাসিন্দাদের জীবিকার উপায়ও বিভিন্ন । সবুজ উদ্ভিদগুলি কৃষকের ন্যায় বনের 
খাদ্য ফসল তৈয়ারী করে এবং বনের সকল প্রাণীর খাদ্য যোগান দেয়। 
বিভিন্ন পশুরা, এসকল উদ্ভিদের পাতা, ফল, বীজ প্রভৃতি খাইয়া নিজেদের 
দেহ গঠন করে এবং তাহাদের খাইয়া আবার অন্য শিকারী জন্তু জীবন 
ধারণ করে। 

বন্য শহরের কিছু বাসিন্দা মানুষের মতই পুলিশ, ডাক্তার ও সৈন্তের 
কাজ করে। তাহাদের মধ্যে আবার ডাকাত, চোর ও ভিক্ষুকও থাকে । 
বাসিন্দাদের এক অংশ স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকে, ফলে বনে জঞ্জাল জমিতে 
পারে না এবং বনের অন্যান্য বাপিন্দার| স্বচ্ছন্দে বান করিতে পারে । 


বলের সমাজ (The Forest Community) 


আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, বন শান্ত ও নিস্তন্ধ গাছপালায় পৰিপূৰ্ণ ৷ 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন স্বতঃ পরিবর্তনশীল। জলবায়ু, মাটি, বৃষ্টিপাত, প্রাণীর 
কর্মচাঞ্চল্য, মান্য ও সময় প্রভৃতি ও পরিবর্তনের কারণ। বনে অবিরাম 
সংগ্রাম চলিতে থাকে, ফলে অল্পবয়স্ক প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে মৃত্যুহার 
অবিশ্বাস্তরকম বেশী । 

মাটির উপরিতলে জায়গা এবং আলোকের জন্য উদ্ভিদ পরস্পরের সঙ্গে 
অবিরত প্রতিযোগিতা চালায় । বৃক্ষের যখন ঘন হইয়া বাড়িতে থাকে, তখন 
তাহারা সোজা ও লম্বা হয় এবং শাখার সংখ্যা খুবই কম হয়, ফলে কাঠে 
গাঁট কম হয়। অসংখ্য বীজের মধ্যে কেবল কয়েকটি অঙ্কুরিত হয়, কোন্টি 
একটি খতু পর্যন্ত বাচে, কোন্টি কয়েক বংসর এবং কোন্টি আবার শতাব্দীকাল 
বাচে। বাচিবার সংগ্রামে অন্ান্থরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বন্য প্রাণী সম্পর্কেও 
একই বথা খাটে । ফুটিবার পূর্বেই অসংখ্য ডিমের অধিকাংশ পচিয়| যায় বা 
অন্ত প্রাণী খাইয়া ফেলে। যে সকল ডিম ফুটিয়| শাবক বাহির হইল, তাহাদের 


বন ও বন্ত প্রাণী ৩৩৯ 


অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত, শক্তিশালী প্রাণীর শিকার হয়। বহু হিংস্র বন্য জন্তু 
তাহাদের স্বাভাবিক খাদ্য হিসাবে, অন্যান্য অসংখ্য অন্তকে খাইয়া ফেলে। 

উদ্ভিদ ও প্রাণীর উচ্চ মৃত্যু হার সত্বেও বন উদ্ভিদ ও প্রাণীতে পরিপূর্ণ থাকে । 
এক জীব অন্য জীবের শিকার হইলেও, কোন পদার্থ বা শক্তি অপচয় হয় 
না। নিজের ও অন্য জীবের খাদ্য তৈয়ারী করিবার জন্য সবুজ উদ্ভিদ সুর্যালৌক 
হইতে শক্তি ব্যবহার করে। তাহাদের মূল মাটি হইতে জল ও খনিজ পদার্থ 
গ্রহণ করে। ইহারাও সুর্যালোকের উপস্থিতিতে বায়ুমণ্ডল হইতে সংগৃহীত 
কার্ধন-ডাই-অল্সাইড ও অক্সিজেনের সাহায্যে উদ্ভিদ শর্করা, শ্বেতসার, স্েহপদাৰ্থ, 
প্রোটিন ও সেলুলোজ প্রভৃতি প্রস্তুত করে। এই সকল পদার্থ দ্বারাই, 
শস্য, বীজ, কল, পশুখাদ্য প্রভৃতি গঠিত হয় এবং বিভিন্ন উদ্ভিদভোজী প্রাণী 
তাহা খাইয়া জীবনধারণ করে 

শিকারী প্রাণী, যেমন সিংহ, বাঘ, সাপ প্রভৃতি অন্ঠান্ত উদ্ভিদভোজী ও 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিকারী প্রাণী খার। শূকর জাতীয় কোন কোন ভজন্ত, 
উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই খায়। পরিশেষে প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীই মৃত্যুর কবলে 
পড়ে । মৃত দেহাবশেষ এবং জীবিত প্রাণী নিঃস্থত তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ, 
শকুন প্রভৃতি জীব ও অন্য উদ্ভিদ দ্বারা ব্যবহৃত হয়। কাজেই কোন কিছুই 
ফেলা যায় না । মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ অন্যান্ত বৰ্জ্য পার্থ বিযোজনের- 
পর যে সকল লবণ, রাসায়নিক যৌগ ও খনিজ পদার্থ পড়িয়া থাকে, তাহা 
মূল দ্বারা শোষিত হয় এবং গাছের বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এইভাবে এক অন্তহীন 
চক্র চলিতে থাকে । 


বনরক্ষকদের সংজ্ঞা অনুসারে যে সকল পূর্ণবয়স্ক কাষ্ঠল উদ্ভিদ ন্যপক্ষে 
১০ ফুট উচু, যাহাদের গুড়ি একাধিক নয় এবং গুঁড়ির ব্যাস ২ ইঞ্চির অধিক, 
সেই সকল উদ্ভিদকে বৃক্ষ (6:০০) বলা হয়। অপেক্ষাকৃত ছোট ও ঝাকড়া 
উদ্ভিদকে বলা হয় গুল্ম (9১:0৮) |  বনভূমির উপরিতলের মাটি ঝরা পাতা দ্বার! 
. গঠিত, কিন্ত তাহাতে জীবিত প্রাণীর সংখ্যা প্রচুর । এক বৰ্গফুট মাটিতে হয়ত 
পৃথিবীর জনসংখ্যার চারগুণ প্রাণী বাস করে। অবশ্য তাহাদের অধিকাংশ 
অতিশয় ক্ষুদ্র এবং অস্থবীক্ষণ যন্ত্ৰ ছাড়া দেখা যায় ন৷ বনভূমির উপারিতলে 
মাটি শীতল, আর্দ্র, অন্ধকার এবং চরম শীতাতপ ও হাওয়ার কবলে অপেক্ষাকৃত 
কম পড়ে ও সেখানে তাপমাত্রা হঠাৎ পরিবতিত হয় না। 


১৪০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


প্রতি একর বনভূমিতে প্রতি বৎসর প্রায় ২ টন মৃত পাতা, কল ও পুপ্পের 
অংশবিশেষ, বীজ, শাখাপ্রশাখা ও প্রাণীর দেহাবশেষ ঝারির। পড়ে। উদ্ভিজ্ন 
‘ও প্রাণীজ এই সকল পদার্থ যখন পচিতে থাকে, তখন অন্যান্য জীবিত জীব, 
যেমন, ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোযোয়া (55065০8 ), শেওলা, ছত্রাক, কেঁচো, 


কমি, পিঁপড়ে, মন (1০5565) ইত্যাদি ও সকল পদার্থ খাইয়া জীবন- 
ধারণ করে। 


বনভূমির কীট 

বনে নানা প্রকার কীট থাকে। তাহাদের নানা কাজ। ইহারা পুষ্পিত 
উদ্ভিদের পরাগযোগ, বৰ্জ্য জৈব পদার্থ ভক্ষণ প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকে। 
ইহারা আবার অপেক্ষাকৃত দুৰ্বল কীটকেও শিকার করে এবং সবুজ খাইয়া 
জীবনধারণ করে। প্রতি কীটের তিন জোড়া পা ও পাখা থাকে। যে 
সকল কীট ও কীড়| উদ্ভিদের অভ্যন্তরে বা মাটির নীচে বাস করে তাহাদের 
গায়ের রং সাধারণত সাদা বা উষৎ রঙিন; কিন্তু যাহার! মাটির উপরে বাস করে, 
তাহাদের দেহ বিচিত্র বর্ণের হয়। 


বনবৃন্ষের রোগ | 

বিভিন্ন বন বৃক্ষ নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে পারে । রোগাক্রমণে 
উদ্ভিদের পাতা, শাখা, মূল, মুকুল, বন্ধল, কাষ্ঠ, পুপ্প ও ফল প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে পারে। রোগাক্রমণে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস পার, তাহাদের আকার বিকৃত 
হইতে পারে এবং অনেকক্ষেত্রে উদ্ভিদ মার! যায়। আবহাওয়া, আলোক, 
তাপমাত্ৰা, বৃষ্টি, আর্দ্রতা, বায়ু ও বাদ্নীভবন প্রভৃতি দ্বারা বনভূমির উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি প্রভাবিত হয়। বৃক্ষের গু ড়িতে প্রতি বৎসর একটি নৃতন স্তর সংযোজিত 
হয়। গুড়ির প্রস্থচ্ছেদে গোলাকার এই স্তরগুলিকে স্পষ্ট দেখা যায় এবং এই 
স্তরগুলির আকার ও আয়তন, বর্ণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া এ বৃক্ষ যে 
বনে জন্মায় সেই বনের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। যেহেতু 
বৃক্ষে প্রতি বদর একটি করিয়া স্তর যুক্ত হয়, সেহেতু স্তর গণনা করিয়া বৃক্ষের 
বয়স নিৰ্ণয় করা যায়| 
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INDIA 


DISTRIBUTION ০৮ 
FOREST TYPES 


TROPICAL WET EVERGREEN FOREST 


SOUTHERN TROPICAL MOIST DECIDUOUS 
FOREST (TEAK) 6 
A THER TROPICAL MOIST DECIDUOUS 
শৰ 1907 (GAL) ৰু 
1 TROPICAL DRY DECIDUOUS FOREST 
|| TROPICAL THORN FOREST 

পু et) ১, 
লে 2 চলে TROPICAL PINE FOREST 

(0019 05772257475 FOREST 


ভু ALPINE FOREST 


2 2) DESERT (NON- FOREST) 


চিত্র নং ২৪) ভারতের মানচিত্রে বিভিন্ন প্রকার বনের অবস্থান দেখানে! হইতেছে। 
[ Sharma মহাশয়ের পুস্তক হইতে পুনরঙ্কিত } 


১৪২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
ভারতের বনভূমি 


ভারতের মোট ১,২২৬,৮৯০ বর্গ মাইল বনভূমির মধ্যে প্রায় ২৮২,৮৪০ 
বর্গ মাইল অর্থাৎ প্রায় ২২ শতাংশ এলাকা বনভূমি । ভারতের বনভূমির 
বিভিন্ন এলাকা ২৪নং চিত্রে দেখানে। হইল। ভারতের বনভূমিকে সাধারণত 
চার ভাগে ভাগ কর! যায়ঃ (১) জলবায়ু ঠিক রাখার জন্য যে সকল বনভূমি 
সংরক্ষণ করা দরকার £ (২) যে সকল বনভূমি হইতে মূল্যবান কাঠ পাওয়া 
যায়; (৩) যে সকল বনভূমি হইতে নিকষ শ্রেণীর কাঠ পাওয়া যায় ও 
(৪) তৃণভূমি ও গোচারণভূমি, যেগুলি কেবল নামেই বনভূমি । ভারতের 
মত বৃহৎ দেশে যেখানে জলবায়ুর পাৰ্থক্য খুব বেশী, সেখানে যে বিভিন্ন প্রকার 
মাটি, গাছপালা, বন, বন্যপ্ৰাণী প্ৰভৃতি থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই । 

দাক্ষিণাত্য মালভূমির্‌ গড় উচ্চতা৷ ১৫০০ ফুট এবং মহীশূরে ইহার উচ্চতা 
৩০০০ ফুট দাক্ষিণাত্য মালভূমির শুক অংশে যেখানে ১০ হইতে ৩০ ইঞ্চি 
বৃষ্টি হয়, সেখানে কেবল কণ্ট কবিশিষ্ট গুল্ম ও ছোট বৃক্ষ জন্মায়, আর মহীশূরের 
জন্গলে ৬০ হইতে ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, ফলে এ বনে সেগুন, চন্দন, বাশ ও 
অন্যান্য কঠিন কাষ্ঠল বৃক্ষ জন্মায় । চন্দনকাষ্ট মহীশুরের গর্বের বস্তু, কারণ এই 
স্থগন্ধি কাষ্ঠে মহীশূর সার! পৃথিবীতে প্রায় একচেটিয়া ব্যবসা করে। পশ্চিমঘাট 
পর্বতমালার প্রায় ১০০ হইতে ৩০০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়, ফলে গ্ৰীষ্মপ্ৰধান অঞ্চলের 
চিরহরিৎ বৃক্ষ যথা, গর্জন, পুন, আবলুস, বেত, ফাৰ্ন প্রভৃতি জন্মায় ৷ 

পার্বত্য অঞ্চলের বনে পর্বতের পাদদেশে ও নিয় উপত্যকাভূমিতে শাল, 
বড় বাশ, নিমূল তুলার গাছ, ঘাস প্রভৃতির ঘন সমাবেশ দেখা যায়। ৫০০০ 
হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চতায় ওক, বার্চ, ম্যাগনোলিয়া, মস, ফার্ন প্রভৃতি জন্মায় । 
৯০০০ হইতে ১২,০০০ উচ্চতায় পাইন, ফার জুনিপার প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষ ও নীচে 
রোডভেনড্রন, ছোট বাশ প্রভৃতির জঙ্গল দেখা যায় । 

বনভূমিতে যে বর্জ্য পদাৰ্থ জমা হয়, আগুনে তাহার অধিকাংশ পুড়িয়| যার । 
যে সব বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য অনাবৃত মাটি ও পধাপ্ত স্থ্ধালোক এবং বীজ নির্গত 
করিবার জন্য প্রচুর তাপের দরকার, সে সব বৃক্ষের পক্ষে আগুন প্রয়োজন । 
অনেক বন, যেমন পাইন বন, স্থায়িত্বের জন্য আগুনের উপর নির্ভরশীল 
আগুন ব্যতিরেকে ও সকল বৃক্ষের স্থান অন্ত বৃক্ষ গ্রহণ করিবে । দুখটন| 


বন ও বন্য প্রাণী 5৪৩ 


জনিত ও মানুষের ইচ্ছাকৃত আগুন ছাড়াও গ্ৰীষ্মকালে বজ্রপাত হইতেও আগুন 
লাগিতে পারে। বন হইতে বন্য প্রাণী বাহির করিবার জন্য বা বনের ছোট 
উদ্ভিদ ধ্বংল করিবার জন্য অনেক সময় মানুষ ইচ্ছাকৃত ভাবে আগুন লাগার। 
যারা ইচ্ছা করিয়া আগুন লাগায়, তাহাদের শাস্তি হওয়া উচিত ৷ 


মানুষ ও বন 


আদিম যুগের মান্য বনে বাস করিত। খাদ্যের জন্য সে ফল, মূল ও 
পাতা আহরণ করিত। জ্বালানি ও আশ্রয়ের জন্য সে বন্ধল, কাঠ ও শাখা- 
প্রশাখা ব্যবহার করিত। বনের ওষধি উত্ভিদ তাহার রোগ নিরাময় করিত। 
পাতা ও কাষ্ঠ তন্তু পরিধানের জন্য ব্যবহার করিত । ইহার ফলে বনের যদি 
বা ক্ষতি কিছু হইত তাহ| অতি সামান্য । কিন্তু মানুষের শিকার পদ্ধতি যত 
উন্নততর হইতে লাগিল, মাহৰ যত নৃতন ও অপেক্ষাকৃত উন্নত হাতিয়ার প্রস্তুত 
করিতে লাগিল, ততই মানুষ বনের ক্ষতি করিতে লাগিল। বৃক্ষ কাটিয়া 
ফেলিল, অন্যান্য উদ্ভিদ অপসারিত করিল এবং সহজে চলাচল করিবার জন্য 
রাস্তা তৈয়ারী করিল। চাষ বাসের খামার ও গৃহপালিত পশুর চারণভূমির 
জন্য মানুষ বন পরিকার করিল। বাড়ী ও অন্যান্য গৃহ তৈয়ারী করিবার জন্ 
যে কাঠ লাগে, তাহার জন্য বৃক্ষ কাটিল। ইহাতে বনের বা ক্ষতি হইল তাহা! 
অল্প ও সীমিত। তবে কাঠের সরবরাহ অফুরন্ত ভাবিয়া, নৃতন বন সংযোজনের 
প্রতি মানুষ দৃষ্টি দেয় নাই। 

মানুষের যত সংখ্যা বুদ্ধি হইতে লাগিল, আরও বেশী জমি পরিষ্কার করিয়া 
চাষাবাদ চলিতে লাগিল। শহর ও জনপদ গড়িয়া উঠিল। চাষের অনুপযোগী 
জমিই কেবল বনভূমির জন্য অবশিষ্ট রহিল। কাজেই আসবাবপত্র, বাড়ীঘর 
ও চাষের সরঞ্জাম তৈয়ারী করিবার জন্য সবৌত্কুষ্ট বৃক্ষগুলি কাটা পড়িল। 
রানা ঘর গরম রাখা, শকট চালনা প্রভৃতি কাজেও জালানি হিসাবে প্রচুর কাঠ 
ব্যবহ্ধত হইতে লাগিল। ইহা ছাড়া, মানুষের পালিত পশু বৃক্ষের চারা খাইতে 
লাগিল এবং পদদলিত করিয়া বহু উদ্ভিদ ধ্বংশ করিল। বনের আয়তন যত 
হ্রাস পাইতে লাগিল, কাঠের জন্য চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

বথা সময়ে, অবশ্য ইহা মানুষের কাছে পরিষ্কার হইয়া উঠিল যে, উপকারী 


১৪৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


বৃক্ষ রোপণ করিয়া নৃতন বনভূমি স্থষ্টি করিতে হইবে এবং তাহার যথাযথ 
ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক | মানবইতিহাসের কোন যুগেই মানুষ বর্তমান 
যুগের ন্যায় বনের উপর এত নির্ভর করিত না। জন্মের সমর মানব শিশুর 
দরকার কাঠের তৈয়ারী দোলনা, আবার মান্গষের অন্তিমকালেও কাঠের দরকার । 
মানুষের বাড়ী সম্পূৰ্ণ ব| আংশিকভাবে কাঠের তৈয়ারী, আবার দরিদ্র ব্যক্তির 
কুটির সম্পূর্ণভাবেই বাশ, ঘাস, পাত! ও গাছের বন্ধল দ্বারা তৈয়ারী। মানুষের 
গৃহের আসবাবপত্র, তাহার কলম, পেন্দিল, কাগজ, ছড়ি, লিখিবার টেবিল 
সবই কাঠের তৈয়ারী। অনুরূপভাবে বাস ও রেলগাড়ীর দেওয়াল বা প্যানেল, 
দরজ! ও জানলা বহুলাংশে কাঠের তৈয়ারী ৷ 

ইহা ছাড়! মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী বহু দ্রব্য বন হইতে 
পাওয়া বার, যেমন, কাগজের মণ্ড, আঠা, রেসিন, তৈল, চামড়া পাকা করিবার 
দ্রব্য, ফল, ফুল, বীজ, উষধ, তন্ক, ভেষজ, বেত, খেলাধূলার দ্রব্য প্রভৃতি ৷ 

বনভূমি মানুষের চিত্ত বিনোদনেও সহারত! করে। ভ্রমণ, শিকার, চড়ুই- 
ভাতি প্রভৃতির জন্য বনভূমি উতকষ্ট স্থান।' বনভূমির নদীতে জেলেরা প্রচুর 
মাছ ধরে। ভূমিক্ষয় রোধ করিতে বনের বৃক্ষসমূহ একে অপরকে সাহায্য 
করে। বৃক্ষ বৃষ্টি বিন্দুর সজোরে মাটিতে পতন রোধ করে, জল চুইয়া মাটির 
গভীরে প্রবেশ করিতে বৃক্ষমূল সহায়ত করে ৷ 

বন ছায়া বিস্তার করে, বহু পাখীকে আশ্রয় দেয় এবং বহু জন্তু ও মানুষের 
খান্ত যোগায়। পর্বতের পাদদেশস্থ বনভূমি পালিত পশুর চারণভূমি হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। মরুভূমির বিস্তার বন্ধ করিতেও বন সহায়তা করে । ঝড়ের 
বেগ মৃদু করিতে ও বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি করিতে বন সাহায্য করে। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বনকে মানুষের আরও বহু বাজে লাগানো যায় ॥ 


বনভূমির ব্যবস্থাপন। 
বনভূমি হইতে অবিরত বনজ দ্রব্য যাহাতে পাওয়া যায়, সেইজন্ত নিয্নলিখিত 
_ তিনটি পদ্ধতি নচরাচর অবলম্বন করা হয় । 
(১) পরিক্ষার করা £ এই পদ্ধতিতে একটি এলাকা হইতে সকল উদ্ভিদ 
পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়, যাহাতে পরবর্তী বৃক্ষ সমূহ পধাপ্ত স্র্যালোকে যথাযথ 


বন ও বন্য প্রাণী ১৪৫ 


ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। সাধারণত প্রত্যেকবার ১০৯ একর করিয়া বনভূমি . 
পরিষ্কার করা হয়। পরিষ্কার জমিতে বন বৃক্ষসমূহ যখন বৃদ্ধি গাইতে থাকে, 
তখন পার্শ্ববর্তী বৃক্ষগুলি ব্যবহার করা যার । 

(২) নির্বাচন পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে বাছিয়া বাছিয়। কেবল পূর্ণ- 
নক বক্ষগুলিই কাটা হয়; ফলে বনের কোন অংশ কখনও সম্পূৰ্ণ অনাবৃত 
থাকে না। 

(৩ বীজ-বুক্ষ পদ্ধতিঃ সাধারণতঃ পাইন (i) ও সেগুনের 
বনে এই পদ্ধতি অনুসরণ বরা হয়। এই পদ্ধতিতে, নিয়মিত কিছু দুরে দুরে, 
বীজের জন্ত বৃক্ষ বাছিয়! লইয়া অবশিষ্ট বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। ফলে বীজের 
জন্য বৃক্ষগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী আলোক ও জল পাইয়া বাড়িয়া উঠে 
এবং স্থপুষ্ট বীজ তৈয়ারী করে। এই সকল বৃক্ষ হইতে বীজ ছড়াইয়া পড়ে 
এবং নৃতন বন স্বষ্টি হয়। নূতন উত্ভিপগুলি বাড়িয়া উঠিবার পর, বীজ- 
বৃক্ষগুলি কাটিয়া কেলা হয়। 

ভারতবর্ষে প্রায় সকল বনই সরকারের তত্বাবধানে । কেবল কয়েকটি 
বন ব্যক্তিগত তত্বাবধানে আছে। বনে যেমন যথেষ্ট অর্থ নিয়োগ করিতে হয়, 
তেমনি লাভও হয় প্রচুর । অর্থনিয়োগ যাহাতে ব্যর্থ না হয়, এবং যথেষ্ট লাভ 
হয়, সেইজন্য বনের আগুন, রোগ, কীটশক্র, অনিষ্টকারী জন্তু প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্য বনের উত্তম তত্বাবধান আবশ্যক ৷ 

উত্তরপ্রদেশের দেরাছুনে অবস্থিত ভারতের বন গবেষণা মন্দির পৃথিবীখ্যাত 
প্রতিষ্ঠান। বনবিদ্যা, বনজ ্রব্যাদির বিশ্লেষণ ও তাহাদের ব্যবহার, উদ্ভিদের 
রোগ ও উ্ভিদতত সম্পর্কে গবেষণা, বনের ভূমিক্ষয় ও তাহার তত্বাবধান প্ৰভৃতি 
সম্পর্কে এই কেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হয়। বনজ দ্রব্য হইতে কাগজের মণ্ড ও 
কাগজ, তন্ত, রেসিন, তারপিন, বৰ্জ্য কাঠ হইতে আসবাব, কাঠের গুড়া ও 
বাশ দিয়া উন্নততর বোর্ড পেন্সিল প্রভৃতি তৈয়ারী সম্পরকে এ গবেষণা মন্দিরের 
আবিষ্কৃত পদ্ধতি ছোট ও বড় শিল্প স্থাপনে খুবই সম্ভাবনাময় ৷ 


বনমহোঁৎসব 
“(Tree planting campaign ) 
১৪৫০ সালের জুলাই মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রথম বনমহোৎসব সপ্তাহের 
কৃষি (৩য়)--১০ 


5৪৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


উদ্বোধন করেন ৷ ভারতের লক্ষ লক্ষ একর বন্ধ্যাভূমির যথাযথ ব্যবহার ও বন 
সথষ্টিতে উৎসাহ দেওয়াই এই অভিযানের উদ্দেশ্য । 

গৃহের চারিপাশে, রাস্তার ধারে, স্থল ও অফিস প্রাঙ্গণে, রেল লাইন ও 
সেচখালের ধারে বৃক্ষ রোপণ করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রাম ও শহরের অধিবাসীর 
প্রতি আবেদন জানানো হইয়াছে। 

গত ১৭-১৮ বৎসরের বনমহোতৎনবের অভিজ্ঞতা এই যে, আড়ম্বরের সহিত 
যতগুলি বৃক্ষ রোপণ কর! হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মাত্র ৫ হইতে ১০ শতাংশ 
বৃক্ষ বাচিয়া আছে। বৃক্ষের এই উচ্চ মৃত্যুহারের জন্য বহু কারণ দায়ী। 
রোপণ করা বৃক্ষের মৃত্যুহার হ্রাস করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন 
করা দরকার £ 

(১) অঞ্চল বিশেষের উপযোগী বৃক্ষই কেবল রোপণ করা উচিত; 

(২) বৃক্ষ যথাযথ রোপণ করা উচিত এবং বৃক্ষ চারায় যথাযথ জলসেচন ও 
সার প্রয়োগ দরকার ৷ 


বনমহোত্সবে জলসেচন ও সার প্রয়োগ যথাযথ পালন বরা হয় না। 


চিত্র নং ২৫। বামে বৃক্ষের যথাযথ রোপণ পদ্ধতি দেখানো হইয়াছে। যাহাতে মূল যথাযথ 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইতে পারে সেলস গর্ভাট যথেষ্ট বড় কর! হইয়াছে এবং গোবর সার, কম্পোষ্ট 
বা উর্বর মাটি দ্বার! গর্তটি এমন ভাবে ভতি করা হইয়াছে যাহাতে গাছের গোড়ার মাটি 
একটু নীচু হয়, ফলে সহজে জল সেচন করা! যার । ডাইনে সবল মুলের যথাযথ বৃদ্ধির 
পক্ষ গর্তট খুবই ছোট এবং গর্ভটি নীচু করিবার পরিবর্তে উচু কর! হইয়াছে। 


[ মিছা] মহাশয়ের পুস্তক হইতে পুনরঞ্কিত ] 


চিত্র নং ২৬। যথ।বথ পরিচর্যা করিতে পারিলে শহর ও গ্রামে রোপণের পক্ষে কাঠ বাদাম খুবই 
উপযোগী । ইহার ফল পাওয়! যায়। 
[ Kennard and Winters মহাশয়ঘয়ের পুস্তক হইতে পুনরঙ্কিত ] 


গর্ভের মধ্যে কিছু ডালপাল| জড় করা হয় মাত্র, কখনে| কখনো তাহার মধ্যে 
গোবর ও কম্পোস্টও ফেলা হয় । 

২ ফুট চওড়া ও ২ ফুট লম্বা ও ই ফুট গভীর গর্ভের উ ভাগ কম্পোস্ট ছারা 
ভতি করিয়া ও তাহাতে আধ মুঠো সুষম সার মিশাইয়া চারা রোপণ করিতে হয়। 

বনমহোৎসবকালে কোন্‌ বৃক্ষের চারা রোপণ করা হইবে, তাহা সাধারণত 
জলবায়ু, মাটির প্রকার ও জমির অবস্থান, বর্ধাকালের মধ্যেই শিকড় লাগিয়া 
যাইবে কিনা, বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া বাচিবে কিনা, জালানি বা 
কাঠ বা ফল উৎপাদন করিবে কিনা প্রভৃতি কারণের উপর নির্ভার করে। 

ভারতের সমুদ্র উপকূল তীরবতী আর্জ অঞ্চলে মোরাম যুক্ত মাটিতে 
যেখানে অন্য কোন বৃক্ষ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে কাজুবাদাম বা 
ক্যাস্থয়ারিনা ( 08500 ) বৃক্ষ রোপণ করা যায়। রাস্তার ধারে রোপণ 
করিবার পক্ষে রেনটি, ( raintree ) ও জ্যাকার্যাণ্তা ( Jacaranda ) উৎকৃষ্ট | 
তব কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিশু, অশোক, বাদাম, কদম, তেতুল প্রভৃতিও শহর 
এবং গ্রামের রাস্তার ধারে রোপণের পক্ষে উপযোগী । 


১৪৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


শহর হইতে দূরবর্তী গ্রামসমূহে বাবলা ( 62৮৪] ) (Acacia arabica ) 
গাছের উপযোগিতা খুব বেশী কারণ যদিও এই গাছ উর্বর জমিতে ভাল 
' জন্মায়, তবুও ইহা অনাবৃষ্টি সহ করিতে পারে এবং ইহা হইতে একদিকে যেমন, 
কাঠ, জালানি, পশুখাদ্য ও মূল্যবান আঠা পাওয়া যার, অপরদিকে ইহার কচি 
ডাল দাতন হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইহ! শিষ্বিগোত্রীয় উদ্ভিদ, কাজেই 
অবিরাম ইহা বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন বন্ধন করিতে থাকে । বায়ুর গতিবেগ 
হান করিবার জন্য নিম, বাউ, দেবদার প্রভৃতি বৃক্ষরোপণ করা যাইতে পারে । 

বে বৃক্ষই রোপণ করা! হউক ন! কেন, প্রত্যেক চারাকে, পশুর হাত হইতে 
* ও যে সকল ব্যক্তি জালানি কাঠ ও গোখাছ্ের সন্ধানে ঘুরির। বেড়ায় তাহাদের 
হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে এবং প্রত্যেক চারাগাছে প্রয়োজনীয় মাত্রায় 
জলনেচন ও সার প্রয়োগ করিতে হইবে । ভারতবর্ষে, যেখানে বনবৃক্ষের 
সঙ্গে ধর্মীয় এ্তিহ্থ জড়িত সেখানে বৃক্ষরোপণ ধর্মীয় উদ্দীপনার স্থচক হওয়া 
উচিত। 

বনমহোত্সব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানিতে হইলে স্থানীয় বন 
আধিকারিক, উন্নয়ন আধিকারিক বা কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ 
করা যাইতে পারে। 


বন্যপ্রাণী 


পতিত জমি, বন ও জঙ্গল হইল বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থান। উদ্ভিদ ও 
প্রাণী উভয়ই জীবিত পদার্থ; তাহাদের জন্ম হয়, তাহারা খায়, বুদ্ধি পায়, 
বংশবৃদ্ধি করে ও মারা যায়। সবুজ উদ্ভিদ যেমন কূর্যালোকের উপস্থিতিতে 
তাহার খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে, প্রাণী কিন্ত পারে না, সেজন্য তাহার তৈয়ারী 
খান্য চাই ৷ উদ্ভিদ হইতে প্রাণীর তফাৎ হইল, প্রাণীর স্থগঠিত স্নায়ুতন্ত্ৰ, 
স্পৰ্শ-ইন্দ্ৰিয় ও চলংশক্তি থাকে। প্রাণীরা খাদ্য ধরিয়া খাইতে পারে এবং 
তাহা হজম করিতে পারে। ইহারা শ্বাস প্রশ্বাস লইতে সক্ষম । ৃ 

বন্যপ্রাণী বলিতে, জঙ্গল, পতিত জমি ও বনে যে সকল পাখী ও স্তন্যপায়ী 
পণ্ড বাস করে তাহাদের বুঝায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে স্তন্যপায়ীরা সর্বশ্রেষ্ঠ । 
স্তন্যপায়ী জন্তুদের স্তন থাকে; ইহার! চারি-পা বিশিষ্ট লোম-বিশিষ্ট । এই সকল 


বন ও বন্য প্রাণী ১৪৯ 


জন্তর শাবক সরাসরি জন্মগ্ৰহণ করে__অন্তান্ প্রাণীদের মত ইহারা ডিম পাড়ে 
না_এবং এ শাবক দুগ্ধ সৃষ্টিকারী গ্রন্থি তথা স্তন হইতে দুগ্ধ পান করিয়া 
বাচিয়া থাকে। অনেকের মতে বন্প্রাণী বলিতে স্তন্তপারী অন্ধ, পাখী, সরীহুপ, 
মাছ এভূতি সেই সব অন্ত বোঝার যাহাদের বা, চামড়া, চি্তবিনোদন, 
শিকার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনে ব! কারণে মানুষ শিকার করিয়া থাকে । 


কৌন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে কোন্‌ কোন্‌ বন্যপ্রাণী দেখা বায় 


ভারতের কৰতিক গঠনের তারতম্য হেতু, বিভিন্ন অঞ্চলে বনস্তপ্রাণীও 
নানাপ্রকার দেখা যায়। প্রাণীরা খানের জন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের 
_ উপর নির্ভর করে। কাজেই কোন দেশের বনভূমিতে উভিদের প্রকৃতি 

সেই দেশের বন্যপ্রাণীর প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। বনাপ্রাণীর বাসভূমি 
হিসাবে ভারতকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়ঃ 

(ক) হিমালয় অঞ্চল, (খ) সিন্ধু ও গঙ্গার অববাহিকা সমভূমি অঞ্চল 
ও (গ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ৷ 


বন্তপ্ৰাণীর প্রকৃতি অনুসারে হিমালয় অঞ্চলকে আবার তিনভাগে ভাগ 
করা যায় £ 

(১) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল সিন্ধু নদ হইতে শতক্র নদী পৰ্যন্ত এই 
অঞ্চলে মারখোর (markhor), আইবেকৃস্‌ (1১5), বন্য চমরী (wild 920, 
ভরল (9:1), তিব্বতীয় এটিলোপ (9500 antelope ), গ্যাজেল 
(Gazelle ), পিঙ্গল ও কৃষ্ণবৰ্ণ ভল্লুক, কাশ্মীরী হরিণ ( Kashmir stag or 
780200801 ), বাকিং ডিয়ার (barking deer), স্নো-লেপাৰ্ড (snow-leopard), 
শেরে। (5০০৬), গোৱাল (30781), মেষ প্রভৃতি দেখা যায় । 

(২) মধ্য হিমালয় অঞ্চল_-শতদ্র নদী হইতে গণ্ডক পর্যস্ত। এই 
অংশে, আইবেক্স, মারখোর ও পিঙ্গলবৰ্ণ ভদ্তুক ছাড়া পশ্চিম হিমালয়ে প্রায় 
সকল বন্যজন্ত দেখা যায়। ইহা! ছাড়া চিতাবাঘ প্রচুর দেখা যায় এবং মাঝে 
মধ্যে বাঘেরও দেখা মিলে | 


১৫০ 


চিত্র নং ২৭। 


পশ্চিম ও মধ্য-হিমালয় পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল তিব্বতী গ্যাজল 
অঞ্চলের মারখোর তিব্বতী = এণ্টিলোপ 


(Markhor) দেখ| যায় (Tibetan Antelope) 
দেখাবায়। (A.C. A৪arwala মহাশয়ের মৌজন্যে) 


গজ 


চিত্ত নং২৮। হিমালয়ের কালে! ভনুক । 


বন ও বন্য প্রাণী ১৫১ 


চিত্র নং ২৯। পশ্চিম হিমালয়ে কাশ্মীয়ী হরিণ দেখা যায়। 


(৩) পূৰ্ব হিমালয় অঞ্চল_গণ্ডক নদী হইতে অপু নদ পৰ্যন্ত অঞ্চল! 
হিমালয়ের এই অংশে সাধারণতঃ গোরাল, সম্তর (৪৪100), বাকিং ডিয়ার, 
কৃষ্ণবৰ্ণ ভল্লুক, চিতাবাঘ ও বাঘ এবং মাঝে মধ্যে এক-শৃঙ্গী গণ্ডার, বড় বাদুড় 
( flying fox ), ফ্রুট ফ্যাট (01649), গন্ধগোকুল বা খট্টাশ “ও বেজি 
দেখা যায়। 

সিন্ধু ও গঙ্গার অববাহিক! সমভূমি অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার 
চাপে ও চাষাবাদ, বসতি, গোচারণ ভূমির জন্য বন ধ্বংস করিবার ফলে এই 
অঞ্চলের বন্যপ্ৰাণী উত্তরে হিমালয়ের তরাই, পশ্চিমে আরাবলী পর্বতমালায় 
এবং দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড, ভাগেলধন্দ ও রাজমহলের উচ্চভূমিতে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। + A ! 


হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে বাঘ, চিতাবাঘ, সম্ভৱ, হাতী, 
চিতল, চার-শিং বিশিষ্ট এন্টলোপ, নানাপ্রকার হরিণ, স্লোথ বিয়ার (sloth 
০৪9 প্রভৃতি বন্তজন্ত দেখা যায়। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ বাইসন (1০2) 
ও গণ্ডার দেখা যায়। 

কেন্দ্ৰস্থ সমতল অঞ্চলের পশ্চিমাংশে নীলগাই, শূকর, গ্যাজেল 
(6856116), ব্ল্যাক বাক্‌ (black buck), শজারু ; রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলে 
মরু বিড়াল (0537৮ ০৪০), মরু শৃগাল (desert fox), মরু শশক (desert 


১৫২ ভারতের কুষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


are) এবং আসামের পূর্বভাগে আর্ অঞ্চলে গণ্ডার, বাইসন ও সোয়াম্প 
*ডিয়ার (5221 deer) দেখা যায়। 


চিত্র নং ৩*। চিতল গভীর বন পছন্দ করে। (4. ০, Aggarwalla-র দৌজন্যে ) 


1চত্ৰ নং ৩১ । দোয়াম্প ডিয়ার। 


আরাবল্লী ও দক্ষিণের উচ্চভূমিতে, বাঘ, চিতাবাঘ, সম্ভর, বাকিং 
ডিয়ার, চিতল, স্রোথ বিয়ার প্রভৃতি দেখা যায়। 

দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতেও পারিপাশ্থিক অবস্থা অনুসারে বন্যপ্রাণী 
নানাপ্রকার। উন্মুক্ত প্রান্তরে গ্যাজেল, এটিলোপ, জংলী বিড়াল, সাধারণ 
খেঁকশিয়াল, হায়েনা (25678), শিয়াল, নেকড়ে বাঘ, কাঠবিড়াল, খরগোশ 
প্রভৃতি বন্যজন্ত দেখা যায়। পত্রমোচী (decidu০u৪) বনে বাইসন, বন্য 


১৫৩ 


চিত্র নং ৩২। যে সকল বনে বৃক্ষ ও ঘাঁন উভয়ই দেখ! যায় সচরাচর সেসকল বনেই 
নীলগাই দেখা বায়। 


চিত্রনং ৩৩। ভারতীয় বন্য মহিষ । 


মহিষ, সম্ভৱ, স্লোথ বিয়ার, ফুটফুট দাগবিশিষ্ট হরিণ (spotted deer), ও 
জংলী কুকুর প্রভৃতি দেখা যায়। চিরহরিৎ বনে সোয়াম্প ডিয়ার (৪৩৪05 


৫০20, বাইসন, বন্যহস্তী, নীলগিরি হল্দে বেজি, মালাবার খষ্টাশ প্রভৃতি 
দেখা যায়। ফুটফুট দাগবিশিষ্ট হরিণ, নীলগাই, ব্ল্যাক বাক্‌, চার-শিং বিশিষ্ট 


বি ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


চিত্র নং ৩৪ । ম্লোথ ভলুক। 


এট্টিলোপ ও স্লোথ বিয়ারের একত্র সমাবেশ দাক্ষিণাত্যের য়ালভূমির বন্য- 


জীবনের বৈশিষ্ট্য। গুজরাট রাজ্যের গির বনে ভারতীয় সিংহ সংরক্ষিত 
করিয়! রাখা হইয়াছে। 


প্রাণী পুজা 

প্রাচীনকালে ভারতে প্রাণী পূজা প্রচলিত ছিল। মমতা ও আর্থনীতিক 
কারণে কয়েকপ্রকার প্রাণীর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীনকালে মানুষ 
কোন কোন প্রাণীকে ভয় করিত বা কোন কোন নিয়শ্রেণীর পশুকে নিজের 
সমকক্ষ মনে করিত, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধি, বিজ্ঞতা প্রভৃতির জন্য 
কোন কোন পশুকে নিজেদের পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করিত। ভগবান শ্রীরুষ্ণের 
সঙ্গে জড়িত বলিয়া গরু পবিত্র বলিয়া মনে করা হয়। একই ভাবে জ্ঞানের 
দেবতা গণেশের সঙ্গে জড়িত বলিয়া হাতী, গণেশের বাহন বলিয়৷ ইদুর, 
হনুমানের বংশধর বলিয়া বানর, স্বয়ং মহাদেবের গলদেশে অবস্থান করে বলিয়া 
সাপ, ব্ৰহ্মার সঙ্গে জড়িত বলিয়! হরিণ, ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে জড়িত বলিয়া 
সিংহকেও পবিত্ৰ জ্ঞানে পুজা করা৷ হয় । 

স্মরণাতীত কাল হইতে বন্য পশু শিকার মানুষের ধৈর্য, শৌৰ্যষ, ও সাহসের 


বন ও বন্ প্রাণী ১৫৫ 


কাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে । বহু উপকথা ও প্রবাদবাক্যে বন্য 
প্রাণীদের উল্লেখ আছে । 


মানুষ ও পশুর মধ্যে সংঘর্ষ 


অতীতকালে, ভারতের স্থৰুহৎ বনভূমি বন্যপ্রাণীকে প্রয়োজনীয় আশ্রয় 
দিয়াছে ও রক্ষ! করিয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে পশুর! বংশবৃদ্ধি করিয়াছে। 
পশুর জীবনধারণের জন্য প্রকৃতি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে । যদিও 
অপেক্ষাকৃত শক্তিমান পশু দুর্বল পশুকে এবং আদিম মানুষও তীর ধনুক দ্বারা 
পশু শিকার করিত, তবু প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় নাই ৷ জীবনধারণ পদ্ধতির 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যখন বৈষয়িক অগ্রগতি হইল, তখন তীর, 
ধনুকের স্থান বন্দুক অধিকার করিল এবং তাহার ফলে কোন পশ্ুই আর মানের 
সহিত প্রতিযোগিতায় দাড়াইতে পারিল না। আরও নিবিড় চাষের জন্য 
বহু পতিত জমি, বন ও মরুভূমি মান্য উদ্ধার করিয়া তাহাতে সেচ প্রয়োগে 
চাষাবাদ আরম্ভ করিল। খামার স্থাপন, শহর তৈয়ারী ও রাস্তাঘাট নির্মাণের 
উদ্দেশ্যে আরও বন পরিষ্কার করা হইল। পরিবহণ ব্যবস্থার জ্রুত উন্নতি, 


বংসর সড়কে আরও বেশী বন্তপ্রাণীর মৃত্যু হইতে লাগিল। 

অনেকে মনে করেন মানুষ, তাহার ফসল ও গৃহপালিত পশুকে রক্ষা করিবার 
জন্য সকল প্রকার হিংস্ৰ পশুকে হত্যা করা প্রয়োজন । অনেকেই ইহা মনে 
রাখেন না যে, বন্যপ্রাণী প্রাকৃতিক জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখিত, কারণ 
ইহারা মানুষের অনিষ্টকারী আরও বনু প্রাণীর বংশবিস্তার রোধ করিত । 
সংক্ষেপে বলা যায়, জীবনের প্রতি সাম্প্রতিক পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গীর কলে নিবিচারে 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও বন্যপ্রাণী ধ্বংস হইয়াছে। ফলে কয়েক প্রকার প্রাণী 
ভারত হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে । আগে যে সিংহ ভারতের বহু অঞ্চলে 
দেখা যাইত, তাহা লুষ্তপ্রার। কেবল গুজরাট রাজ্যের সৌরাষ্ট্রে গির বনে 
কয়েকটি নিংহকে সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে। শিকারী চিতারও একই 
দশা। বাংলা দেশের স্থন্দরবনের দুই-শিং বিশিষ্ট গণ্ডারও লুপ্ত হইয়াছে । 
অন্যান্য কয়েক প্রকার প্রাণীও বিলুপ্তির পথে। 


১৫৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


ভারতের কোন কোন অঞ্চলে, অবশ্য, বন্যপ্রাণীর অবস্থা মোটামুটি 
সন্তোষজনক | যদি অবহেল| করা হয়, তবে বন্যপ্রাণীর অবস্থা আরও খারাপ 
হইতে বাধ্য ৷ বন্ধপ্রাণী সংরক্ষণের কোন প্রকল্পে বন্যপাখী সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
অবশ্যই থাকা চাই। পাখী সংরক্ষণে শুধু ভাবপ্রবণতার খাতিরেই নয়, পাখীরা 
নানাভাবে আমাদের উপকার করে। পাখীরা বহু কীটপতঙ্গ খাইয়া ফেলে, 
অন্যথা এ সকল কীটপতঙ্গ আমাদের ফসল, ফলের বাগান ও শস্ত আরও বেশী 
পরিমাণে নষ্ট করিত। 


বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ 


নিবিড় কৰ্ষণ ও মানব-প্রগতি অবশ্যই অব্যাহত চলিতে থাকিবে, কিন্ত 
পৃথিবীর বনপ্রাণী ও অন্যান্য নিকষ্টতর জীব যাহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, প্ররুতির 
শেঠ জীব মানুষের সেইদিকেও লক্ষ্য রাখা অবশ্যই উচিত। চিন্তবিনোদন ও 
আয়ের জন্যও বনাপ্রাণীকে রক্ষা কর! মানুষের উচিত। সকল ব্যক্তিই অবশ্য 
স্বীকার করিবেন যে দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীজীবনসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সে 
দেশের অধিবাসীদের সম্পদ। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবজাতির উপকারার্থেই 
তাহাদের রক্ষী করা দরকার বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যে ভারত 
পরিপূর্ণ । 

ভারতে পাঁচ শতাধিক স্তন্যপায়ী এবং কয়েক হাজার প্রকারের পাখী, 
সরীস্থপ, মাছ ও উদ্ভিদ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে রাজকীয় গৌরবের প্রতীক 
হাতীও আছে। আবার বৃহত্তম নিরামিষাশী জন্তু বাইসন, পৃথিবীর বৃহত্তম 
গণ্ডার, পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবতঃ বৃহত্তম বন্য মেষ, সকল প্রকার হরিণের মধ্যে 
সুন্দর সোয়াম্প ডিয়ার (5৬০৫0 eer) ও ফুট ফুট দাগবিশিষ্ট হরিণ 
(spotted ৭০০৮), নীলগাই, চার-শিং বিশিষ্ট এণ্টলোপ ও ব্ল্যাক বাঁক 
(black buck ) কেবল ভারতেই দেখা যায়। বিড়াল জাতীয় বৃহৎ জন্থদের 
মধ্যে বাঘ ও সিংহের চেহারা হিংস্র সৌন্দর্যে অতুলনীয় ৷ 

ভারতেই সর্বপ্রথম বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রচেষ্টা হয়। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে 


সম্রাট অশোক বন্যপ্রাণী ও মাছ সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করেন ৷ এই, 


সকল আইন তিনি বিভিন্ন স্তম্ভে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন॥ এ শিলা- 


বন ও বন্য প্রাণী ১৫৭ 


লিপিতে কোন্‌ কোন্‌ পাখী, পশু, মাছ ও কীটপতঙ্গ হত্য করা চলিবে না তাহার 
তালিকা ছিল। বিনাকারণে বা প্রাণী ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে বনে আগুন 
লাগানে। নিষিদ্ধ ছিল ৷ 

আমাদের বন্যগ্রাণীকে তাহাদের স্বাভাবিক বাসস্থান, বনেই সংরক্ষণ করিতে 
হইবে। যদি বনজন্দল ধ্বংস করা হয় তবে বন্যপ্রাণী শীই বিলুপ্ত হইয়া 
ঘাইবে। জাতীয় সম্পদ বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করিতে হইলে বনভূমির বৃহৎ 
এলাকা “সংরক্ষিত অঞ্চল” বলিয়া নির্দেশ জারি করিতে হইবে। সংরক্ষিত 
অঞ্চলে বৃক্ষ কাটা নিষিদ্ধ করিতে হইবে, বন্য ‘প্রাণী’ হত্যা নিয়ন্ত্ৰণ করিতে হইবে 
এবং তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, 
আরও জাতীয় বিচরণ ক্ষেত্র ( national Park ), আশঅয়স্থান ( sanctuaries ) 
ও চিড়িয়াখানা (5০০1০৪1০৭] garden ) স্থাপন করিতে হইবে ৷ বন্যপ্রাণী 
রক্ষ। করিবার জন্য ভারতে আইন আছে। তবে সেই আইন পালন অপেক্ষা 
আইনভঙ্গেই অনেকের ঝৌক বেশী। 

দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি ( Bombay 
Natural History Society ), দি ওয়াইল্ডনাইক প্রিসার্ভেনন সোসাইটি অব 
ইণ্ডিয়| ( The Wildlife Preservation Society of India ), এবং দি 
ইণ্ডিয়ান বোর্ড ফর ওয়াইল্ডলাইক ( The Indian Board for Wildlife )- 
এই সংস্থাগুলি সাহায্য করিতেছে। 


v 


সংক্ষিপ্তসার 


অধিকাংশ ব্যক্তির কাছে ‘বন’ সাধারণ জন্দলবিশেষ বা নিবিড় ও প্রায় 
শান্ত বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ অকষিত জমিবিশেষ ৷ তাহাদের নিকট বনের উপরিস্তর 
অনাবশ্যক পত্রস্তরে আবৃত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা জীবন্ত ত বটেই--ইহা 
প্রকৃতির শহর__বাসিন্দারা হইল বৃক্ষ, পাখী, কীটপতঙ্গ, গুল্ম, বন্যপ্রাণী, বীর 
(৮5 ), শামুক, ফার্ন, মাকড়সা, মৌমাছি, ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া এবং আরও 
নানা প্রকার জীব ৷ জলবায়ু, মৃত্তিকা, বৃষ্টিপাত, বায়ু ও প্রাণীর তৎপরতা দ্বারা 
বন সৰ্বসময় প্রভাবিত হইতেছে। 

ভারতের মোট জমি ১,২২৬,৮৪০ বর্গমাইলের মধ্যে ২৮২,৮৪০ বৰ্গমাইল 
ব| ২২ শতাংশ বনভূমি। এই বনভূমিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: 


১৫৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


(ক) জলবায়ু বা ভৌত কারণে যে বন সংরক্ষণ কর! দরকার , (খ) যে বন হইতে 
মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়; (গ) যে বন হইতে নিকৃষ্ট কাঠ পাওয়া যায় ও (ঘ) 
গোচারাণক্ষেত্র বা তৃণভূমি, যাহ৷ কেবল নামেই বন বলিয়া অভিহিত হয়। 

আদিম মানুষ বনের কল, মূল, পাতা ও প্রাণী খাইয়া প্রাণধারণ করিত 
এবং জালানিও আশ্রয়ের জন্য বৃক্ষকাণ্ড ও বন্ধল এবং শাখ৷ ব্যবহার করিত। 
বনের বিভিন্ন উদ্ভিদ ( বীরুং) তাহার রোগ নিরাময় করিত। শিকার পদ্ধতি 
বত উন্নত হইতে লাগিল এবং যত নব নব অন্ত্ৰ উদ্ভাবিত হইল ততই বেশী বৃক্ষ 
কতিত হইল, অন্যান্য গাছপালা অপসারিত হইল এবং কৃষিখামার, বসতবাড়ী, 
রাস্তাঘাট, শহর প্রভৃতি নির্মাণের জন্য বৃহৎ বনভূমি ‘পরিষ্কার করা হইল। 
এইভাবে শহর নির্মাণ ও কুষিকাজের অনুপযোগী জমিই কেবল বনে আবৃত 
রহিল। আসবাব ও বাড়ীঘর তৈয়ারী এবং জালানির জন্য প্রচুর কাঠ মানুষ 
ব্যবহার করিল। মানুষের ক্রমবর্ধমান গৃহপালিত জন্তর দল ঘাস, পাত! ও বৃক্ষের 
চারা খাইতে লাগিল এবং পদদলিত করিয়া আরও বহু উদ্ভিদ ধ্বংস করিল। 

অবশেষে মানুষ বুঝিতে পারিল যে, তাহার চিত্তবিনোদন, জালানি, 
আসবাবপত্র ও খান্তের সরবরাহ অব্যাহত রাখিতে হইলে তাহাকে নৃতন বৃক্ষ 
রোপণ করিতে হইবে এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করিতে হইবে । বর্তমানে 
মানষ বনের উপর যতটা নির্ভরশীল, যানবেতিহাসের কোনও সময় তাহাকে বনের 
উপর এতটা নির্ভর করিতে হইত ন| ৷ বিভিন্ন বনজাত দ্রব্য, যেমন, কাগজের 
মণ্ড, আঠা, রেসিন, নানাপ্রকার তৈল, বাদাম, ফুল, বীজ, উধধ, তন্তু, বেত 
প্রভৃতি মানুষের বহু কাজে লাগে। বন ভূমিক্ষয় হ্রাস করে; বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি 
করে ও বন্যা হাল করে; পাখী ও অন্যান্য বহু প্রাণীর আশ্রয় ও খাদ্য যোগায় 
বন। মরুভূমির বিস্তার বন্ধ করা ও প্রবল বায়ুর গতি হান করিতেও বন 
সহায়তা করে। 

১৯৫০ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি বনমহোৎসব বা বৃক্ষরোপণ উৎসবের সুচন! 
করেন। ভারতের লক্ষ লক্ষ একর জমির কার্যকারিতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে জনগণকে বৃক্ষ রোপণ ও সকল শক্রর হাত হইতে তাহাদের রক্ষা 
করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। রোপণের জন্য সাধারণত বাবলা, 
ক্যাস্থযারিনা, শিশু প্রভৃতি বৃক্ষ সুপারিশ করা হয়। 

সকল বুনো গাছ ও বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থান হইল বন, জঙ্গল ও 


বন ও বন্ত প্রাণী ১৫৯ 


পতিত জমি। ভূঞ্কৃতি, তাপমাত্রা, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, গভীর বন, জলাভূমি, 
মরুভূমি, বৃহৎ সমতলক্ষেত্র, বৃহৎ নদী, বিস্তৃত পর্বতমালা প্রভৃতির বিভিন্নতা 
হেতু ভারতে নানা প্রকার বন্যপ্রাণী দেখা যায়। বন্তপ্রাণীর অবস্থান অন্সারে 
ভারতকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) পশ্চিমে পামীর 
মালভূমি হইতে পূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ পৰ্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় অঞ্চল, ( ২ ) বঙ্গোপসাগর 
হইতে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধু ও গঙ্গার অববাহিকা ২৫০,০০০ 
বর্গমাইল বিস্তৃত সমতলভূমি ও (৩) সিন্ধু ও'গঙ্গার অববাহিকা সমতলভূমির 
দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ভারতের দক্ষিণবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত দাক্ষাণাত্যের মালভূমি । 
পূর্ব ও পশ্চিম্ঘাট পর্বতমালা শেষোক্ত অঞ্চলের অন্তর্গত। প্রত্যেক অঞ্চলেরই 
বন্তপ্রাণীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান । 

অতীতকালে ভারতের বিস্তৃত বনজঙ্গল বন্য প্রাণীকে নিরাপদ আশ্রয় 
দিয়াছে । যদিও সবল প্রাণী অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণীকে আক্রমণ করিত এবং 
মানুষও তাহার তীর ধন্থক দ্বারা প্রাণী হত্যা করিতে দ্বিধা করিত না তবুও 
প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় নাই। জীবনধারণ পদ্ধতি পরিবর্তন ও পাথিব 
প্রগতি ও উন্নয়নের প্রতি মানুষের আকাঙ্জাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তীর ধনুকের 
স্থান বন্দুক অধিকার করিল। বনভূমি, পতিতজমি ও মরুভূমি উদ্ধার করিয়া 
সেচ প্রয়োগে চাষাবাদ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন ও সেই সঙ্গে বন্য প্রাণীও 
হ্ৰাস পাইতে লাগিল । কয়েক প্রকার প্রাণী, যেমন ভারতীয় সিংহ ( গির 
বনের আশ্রয়স্থল ছাড়া), ছুই-শিং বিশিষ্ট গণ্ডার প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। 
অবশ্য ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর অবস্থা বেশ সন্তোষজনক । 
অবহেলা করিলে, আমাদের বন্তপ্রাণীর অবস্থা অবশ্যই আরও খারাপ হইয়া 
পড়িবে ॥ মানুষের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, নিবিড় চাষও চলিতে থাকুক, 
সেই সঙ্গে কিন্তু বন্যপ্ৰাণী সংরক্ষণের কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। 
চিড়িয়াখানা, আশ্রয়স্থল ও সংরক্ষিত বনে ইহাদের নিশ্চিত আশ্রয় দিতে হইবে 
এবং অন্যত্র ইহাদের রক্ষা করিবার জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন করা দরকার ৷ 

প্রশ্নাবলী 

১। তোমার এলাকায় কি কি গাছপালা দেখিতে পাও? 

২। গত ৫* বৎসরে আধুনিক কৃষিপ্রগতি ভারতের বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ও বিভিন্নতার উপরে 
“কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? 


১৬০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


৩) বন মানুষের কি কি উপকার করে? 

৪) বন্যপ্রাণী রক্ষা ও সংরক্ষণ কি কি কারণে তুমি সমৰ্থন কর তাহা! লেখ । 

€) তুমি যে সকল বন্যপ্রাণী দেখিয়াছ তাহাদের মধ্যে ৬টির নাম লেখ ॥ তাহাদের মধ্যে 
তুমি উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়! থাকিলে, তাহাও লেখ। 
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পরিশিষ্ট 
পরিবর্তন তালিকী* 


দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের একক 
বৃটিশ একক মেটি,ক একক 
১২ ইঞ্চি = ১ ফুট ১, মিলিমিটার (মি মি. )= ১ সেন্টিমিটার (সেমি. ) 
৩ ফুট = ১ গজ ১০ সেন্টিমিটার = ১ ডেলিমিটার 
২২০ গজ = ১ ফার্লং ১০ ডেসিমিটার -১ মিটার 
৮ ফার্লং-১ মাইল (১ মি -১০* সে.মি.= ১৭০০মি.মি.) 
১০ মিটার = ১ ডেকামিটার 
১০ ডেকামিটার = ১ হেক্টোমিটার 
১০ হেক্টোমিটার = ১ কিলোমিটার (কি.মি.) 


(১ কি.মি.= ১০০০ মি.) 


শা 


পরিবর্তন তালিকা 

১ ইঞ্চি _= ২৫ ৪ মিলিমিটার 

১ ফুট = ৩০৪৮ নেণ্টিমিটার 
১গজ = ০৯১৪৪ মিটার 

১ মাইল = ১৬০৪৩৪৪ কিলোমিটার 
১ সেন্টিমিটার = ০৩৯৩৭০১ ইঞ্চি 
-১ মিটার = ১:০৯৩৬১ গজ 

১ কিলোমিটার = ০৬২১৩৭ মাইল : 


%]10018051900910 Conversion Tables for Ordinary Use, 19: 1020—Juue, 
1957, Indian Standards Institution, 19, University Road, Civil Lines, New 


7911: এই পুস্তক হইতে গৃহীত । 


কুষি (৩য় ) ১১ 
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আয়তন 


আয়তনের একক 


বৃটিশ একক 


মেটি.ক একক 


১৪৪ বর্গ ইঞ্চি => বর্গ ফুট 


১০০ বর্গ মিলিমিটার (বর্গ মি.মি) = 


১ বর্গ সেন্টিমিটার (বর্গ নে মি.) 


৯বর্গ ফুট => বর্গ গজ ১০০ বর্গ সেণ্টিমিটার = ১ বর্গ ডেনিমিটার 
৪৮৪০ বর্গ গজ -১ একর ১০০ বর্গ ডেনিমিটার = ১ বর্গ মিটার 
(১ বর্গ মি.= ১৭০০০ বর্গ সে.মি.) 
৬৪০ একর ২১ বর্গ মাইল ১০০ বর্গ মিটার = ১ এগার ৮০) বা ১ 
বর্গ ডেকামিটার 
১০০ এয়ার => হেক্টেরার বা ১ 
বর্গ হেক্টোমিটার 
১০০ হেক্টেয়ার => বর্গ কিলোমিটার 
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পরিবর্তন তালিকা 
১ বর্গ ইঞ্চি ৬৪৫১৬ বর্গ সেট্টিমিটার (সঠিক) 
১ বৰ্গ ফুট = ৯'২৯০৩ বর্গ ডেনিমিটার 
১ বৰ্গ গজ = ০'৮৩৬১৩ বর্গ মিটার 
১একর, = ০*৪০৪৬৮৬ হেক্টেয়ার 
১ বর্গ মাইল = ২'৫৮৯৯৯ বর্গ কিলোমিটার 
১ বর্গ সেটিমিটার = "১৫৫০০০ বর্গ ইঞ্চি 
১ বর্গ মিটার = ১১৯৫৯৯ বর্গ গজ 
১ হেক্টেয়ার = ২৪৭১০৫ একর 
১ বর্গ কিলোমিটার ₹০৩৮৬১০১ বর্গ মাইল 


পরিশিষ্ট ১৬৬ 


ওজন ওজনের একক 
বৃটিশ একক মেটি.ক একক 

১৬ ড্রাম = ১ আউন্স ১০ মিলিগ্রাম (মি. গ্ৰা.) = ১ লেট্টিগ্ৰাম 

১৬ আউন্স =১ পাউণ্ড __১, পেন্টিগাম -১ ডেনিগ্রাম 
২৮ পাউণ্ড -১ কোয়ার্টার ১০ ডেসিগ্রাম -১ গ্রাম 

(১গ্রা ১০০০ মি, গ্ৰা.) 

৪ কোয়ার্টার => হন্দর ১০ গ্রাম =১ ডেকাগ্রাম 

২০ হন্দর =১ টন ১০ ডেকাগ্রাম => হেক্টোগাম 

১০ হেক্টোগ্ৰাম -১ কিলোগ্রাম 

ভারতীয় একক (১ কেজি = ১:০০ গ্রা) 

৮০ তোলা = ১ নের ১০ কিলোগ্রাম -১ মাইরিওগ্রাম 
৪০ সের = ১ মণ ১০ মাইরিওগ্রাম =} কুইণ্টাল 
১০ কুইণ্টাল = ১ মেটি ক টন 


(১.মে.টন= ১০০০ কেজি) 


ভিউ: tet HET ETL TE FE TITIES 1 


' পরিবর্তন তালিকা 
১ গ্রাম = ০০৩৫২৭৪০ আউন্স ০*০৮৫৭৩৫ তোলা 
১ কিলোগ্রাম = ২২০৪৬২ পাউণ্ড = ১০৭১৬৯ সের 
১ মেটিক টন -০*৯৮৪২০ টন -২৬"৭৯২৩ মণ 
১ আউন্স -২৮৩৪৯৫ গ্রাম ১ তোলা = ১১৬৬৩৮ গ্রাম 
১ পাউণ্ড ₹৮৪৫৩৫৯২৪ কিলোগ্রাম > সের -*৯৩৩১* কিলোগ্রাম 
১টন -১*০১৬০৫ মেটি ক টন ১ মণ = ০'৩৭৩২৪২ কুইণ্টাল 


৯ পাউণ্ড = ৩৫০ তোলা (সঠিক) 
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পরিমাণ. পরিমাণের একক . 
বৃটিশ একক মেট্,ক একক 
9 জিল. (611) = > পাইট ১০ মিলিলিটার (মি.লি) = ১ সেণ্টিলিটার 
২ পাইট => কোর্ট (৫080 ১০ সেণ্টিলিটার = ১ ডেসিলিটার 
১০ ডেসিলিটার = ১ লিটার 
৪ কোর্ট => গ্যালন (ইম্পিরিয়েল) = ১০০০ মিলি. 
১০ লিটার = ১ ডেকালিটার 


১০ ডেকালিটার => হেক্টোলিটার 
১০ হেক্টোলিটার =: কিলোলিটার 


পরিবর্তন তালিক। 
১ পাইট = ০*৫৬৮২৪ লিটার 
১ কোয়র্ট __: , = ১'১৩৬৪৯ লিটার 
১ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল ) = ৩'৫৪৫৯৬ লিটার 
১ লিটার = ১৭৫৯৮০ পীইট 
১ লিটার ’ = ৮৮৭৯৯০ কোয়্ট 
১ লিটার = ০*২১৯৯৭৬ গ্যালন ( ইম্পিরিয়েল) 


মন্তব্য-_বুটিশ ইম্পিরিয়েল গ্যালন ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে স্বীকৃত গ্যালনও 
ভারতে ব্যবহৃত হয়। গ্যালন (যুক্তরাষ্ট্র) হইতে লিটার ও ইসম্পিরিরেল 
গ্যালনের পরিবর্তন তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল ৷ 


১ গ্যালন ( যুক্তরাষ্ট্র ) = ৩৭৮৫৩৩ লিটার 
= *'৮৩২৬৮ গ্যালন ( ইম্পিৰিয়েল ) 


'প বিশিষ্ট ১৬৫ 
থার্মোমিটারের মাপ 


ফারেনহাইট ডিগ্ৰি হইতে সেপ্টিগ্রেড ডিশ্রিতে পরিবর্তন* 
EE non ডট ডেৰ ন tte 


ফারেনহাইট সেণ্টিগ্ৰেড 
CES SEAS ++::++₹ 
১ 121৭7২ 
২ _ ১৬৭ লট 
৩ -=- ১৬১ 
৪ _. ১৫৬ 
৫ — ১৫০ 
৬ _ ১৪৪ 
৭ _ ১৩৭৯ 
৮ = ১৩৩ 
৯ — ১২৮ 
১০ _ ১২২ 
২০ ৬৭ 
৩০ নল ১১ 
9০ 77818 
৫০ 4্‌ূ১০০ 
৬০ + ১৫৬ 
৭০ + ২১১ 
৮০ + ২৬৭ 
৯০ 7 ৩২২ 
১০০ 4 ৩৭৮ 
২০০ + ৯৩৩ 
2 7১৪৮৯ 
৪০০ ই +২০৪*৪ 
গু +২৬০০ 


৯ ফারেনহাইট ডিগ্রি হইতে সেন্টিগ্ৰেড ডিগ্রিতে পরিবর্তন করিতে "হইলে 
ফারেনহাইট ডিগ্ৰি হইতে ৩২ বাদ দিয়া $ দিয়া গুণ করিতে হইবে । উদাহরণ 
0=$ (চ_৩২)। যখন = ৫০, F_৩২= ১৮, $%১৮= ১০০ 


১৬৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
সেপ্টিগ্রেড ডিগ্ৰি হইতে ফারেনহাইট ডিশ্রিতে পরিবর্তনণ 


সেণ্টিগেড ফারেনহাইট 

০ ৩২০ 

১ ৰ ৩৩৮ 

২ ৩৫৬ 

৩ ৩৭৪ 

৪ ৩৯২ 

৫ ৪১০ 

৬ - 5২৮ 

৭ i 9৪৬ 

৮ ৪৬'৪ 
bl ৪৮'২ 
১০ ৫০০ 
২০ ৬৮০ 
৩০ ৮৬০ 
‘ge ১০৪৪ 
৫০ ১২২০ 
৬০ ১৪০০ 
০ ১৫৮০ 
৮০ ১৭৬০ 
ae ১৯৪০ 
১৮০ ২১২৪ 
২০০ ৩৯২5 
৩০০ ৫৭২০ 
৪০০. ৭৫২০ 
৫০০ ৯৩২০ 


‘ সেন্টিগ্ৰেড ডিগ্রি হইতে ফারেনহাইট ডিগ্রিতে পরিবর্তন করিতে হইলে 
সেন্টিগ্ৰেড ডিগ্রিকে ই দিয়! গুণ করিয়া ৩২ যোগ দিতে হইবে! উদাহরণ, 
‘চ'=}'2০+৩২ যখন 0৯৫০, ₹১৯৫৫০-৯০+৩২- ১২২০ দা 


গ্রন্থকীরগণ 


অধ্যাপক এল. এস. এস. কুমার (জন্ম ১৯০৩) লগুন বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে বি. এস-সি ও এম. এসসি পাস করেন এবং ইম্পিরিয়াল কলেজ 
অব সায়েন্স আ্যাণ্ড টেকনোলজি হইতে ডিপ্লোমা ও এ. আর. সি. এস. ডিগ্রী 
লাভ করেন। তিনি পুণা কৃষি কলেজে উদ্ভিদবিগ্যার অধ্যাপক ও কলেজের 
অধ্যক্ষ, বোম্বাই সরকারের অর্থনৈতিক উদ্ভিদ্তত্ববিদ্‌, ভারত সরকারের মুখ্য 
কৃষিবিদ্ঠাবিশারদ, কেরল সরকারের ডীন ও কৃষি অতিরিক্ত অধিকর্তা, খাদ্য 
ও কৃষি সংস্থার পক্ষে থাইল্যাণ্ড সরকারের তৃণভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে উপদেষ্টা 
এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে কৃষি ও শিল্প উন্নয়নে রাষ্ট্ংঘের সহিত যুক্ত ছিলেন। 
রকফেলার ফাউণ্ডেশনের পক্ষে পরিদর্শক বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি আমেরিকায় 
ছিলেন। ভারতের বিজ্ঞান একাডেমী ও জাতীয় বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট-এর তিনি 
একজন সভ্য । তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান বিষয়ক বহু সমৃদ্ধ প্রবন্ধের লেখক 
হিসাবে স্থুপরিচিত। 

লেঃ কঃ এ. সি. আগরওয়াল (জন্ম ১৯ ) মহাশয়কে পশুচিকিৎ্স! 
সম্পর্কে একজন পথিকৃৎ লেখক হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি ১৯২১ সালে 
লগুনের পশুচিকিৎসা কলেজে যোগদান করেন। তিনি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও 
পশুপালন রৌপ্য পদক পান এবং রয়েল মোসাইটি অফ মেডিসিনের সভ্য হন। 
দেশে ফিরিয়া লাহোর পশুচিকিৎসা কলেজে যোগদান করেন। তিনি বৃটিশ 
দুপ্ধবিশারদ ডঃ এন. সি. রাইট মহাশয়ের সেক্রেটারী-পরামশরদাতা, পাঞ্জাব 
পশুচিকিৎস| কলেজের প্যাথোলজি ও ব্যাকটিরিওলজির অধ্যাপক ও পরে 
অধ্যক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মেজর, পাঞ্জাব সরকারের পশুচিকিৎসা অধিকর্তা ও 
মৎস্তচাষ বিভাগের ওয়ার্ডেন, বিকানীর পশুচিকিৎসা কলেজের অধ্যক্ষ, পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পশুচিকিৎসার ডীন, রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুচিকিৎসা ও 
ফাৰ্মাকে|-থেরাপিউটিক্‌স্‌-এর ডীন এবং ভারতে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
বিষয়ে পরীক্ষক ছিলেন। তিনি হিসার পশুচিকিৎস| বিদ্যালয় গঠন করেন। 
১৯৫৫ সালে তিনি লেঃ ক' হন এবং ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন । তিনি 


বহু মূল্যবান পুস্তকের গ্রন্থকার । 


২৪০ ভারতের" কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


ডঃ এইচ. আর. আরাকেরি (জন্ম ১৯১৯ ) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
প্রথম শ্রেণীতে বি. এস-সি ( এগ্রি ) ( অনার্স) পান করেন এবং আমেরিকার 
মিনেসোট। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এস. এবং পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। 
তিনি ধারওয়ার কৃষি কলেজের এগ্রোনমির অধ্যাপক, পুণা কৃষি কলেজের 
অধ্যাপক, মহারাষ্ট্র সরকারের ইক্ষুবিশারদ ও মহীশূর সরকারের কৃষি উপ- 
অধিকর্তা ছিলেন। তিনি বর্তমানে শেষোক্ত সরকারের কৃষি যুগ্ম-অধিকর্তা। 
তিনি বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক এবং মারাঠী ভাষায় মৃত্তিকা বিষয়ক 
পুস্তকের গ্রন্থকার । দু 

এম. জি. কামাথ ( জন্ম ১৯১৬ ) মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্ধালয় হইতে বি. এস-সি 
ডিগ্রি লাভ করেন এবং কুর্গের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের কুষি-বিষয়ে শিক্ষক 
ছিলেন। তিনি মাদ্ৰাজের নীলেশ্বর কৃষি গবেষণ| কেন্দ্রে কুষি প্রদর্শক ও পরে 
ক্ষেত্রপাল ছিলেন এবং বোম্বাই ক্রনিকল পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। পরে 
তিনি বোদ্বাই সরকারের স্টেট প্রহিবিশন বোর্ডের প্রচারবিদ্‌, প্রচার অধিকারের 
সম্পাদক, ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে তথ্য উৎপাদন -বিশারদ 
ছিলেন। বর্তমানে তিনি শেষোক্ত সংস্থায় কৃষি তথ্যের অধিকর্তা পদে 
অধিষ্ঠিত। তিনি পয়েণ্ট-৪ প্রোগ্রামে আমেরিকায় কৃষি তথ্য সম্পর্কে বিশেষ 
জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ফার্সিং ও ভারতীয় কৃষি গবেষণা 
পরিষদের আরও বহু পত্রিকার সম্পাদক রূপে কাজ করিয়াছেন । 

বনবিহারী চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৩৫ ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, 
এস-সি. ( এগ্রি ) ( ১৯৫৫ ) ডিগ্রি লাভ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিভাগে 
কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি উক্ত বিভাগে সার 
উন্নয়ন আধিকারিক, সহ প্রচার আধিকারিক, গবেষণা সহকারী, মহকুমা কৃষি 
আধিকারিক পদে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগেই বর্ধমান জেলা 
কৃষি তথ্য আধিকারিক পদে নিযুক্ত আছেন। বাংলা ভাষায় কৃষিবিষয়ক উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের তিনি গ্রন্থকার । 


ডঃ আল” এন মুর (জন্ম ১৯০৪) ওহায়ো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
পশুপালন বিষয়ে বি. এস-সি. ও পশুচিকিৎসায় ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। 
তিনি ১৯৩৪ সালে আমেরিকার ক্ুষিবিভাগের রোগ গবেষণাগারের অধীনে 
পশ্ত ও পাখীর রোগ নির্ণয় শাখা! স্থাপন ও পরিচালনা করেন, পশ্চিম ভাঙ্জিনিয়া 


গ্রন্থকারগণ ২৪১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৭) পণ্ড ও পাখীর রোগ সম্পর্কে গবেষণা করেন, ডেলাওয়ার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ( ১৯৪৪-৪৬ ) সহিত যুক্ত ছিলেন, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চিকিৎসা-শাস্ত্রে আসোসিয়েট অধ্যাপক (১৯৪৬-৫১ ) এবং পোল্ট্রি 
বিজ্ঞানের প্যাথলজি শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন, ওহায়ো কৃষিগবেষণ! কেন্দ্রে 
পোল্ট্রি শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ১৯৫৬ সালে তিনি ন্যাশনাল টার্কি 
ফেডারেশন রিসার্চ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৬ ৬২ সালে কানজাস রাজ্য 
বিশ্ববিদ্ধালয়--ইউ. এস. এ. আই. ডি.’র ভারত দলের হাস-মুরগী পালন বিষয়ে 
উপদেষ্টা ছিলেন। বর্তমানে তিনি নৃতন দিল্লীতে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পশু- 
পালন সম্পর্কে পরামর্শদাতা। তিনি হাস মুরগীর রোগ সম্পর্কে বহু মূল্যবান 
গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখক । 

ডঃ রয়, এল, ডোনান্ুু (জন্ম ১৯১৮) মিশিগান রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় 
হুইতে বি, এম. ডিগ্রি এবং কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ভি. ডিগ্রি লাভ 
করেন। তিনি আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং ১৪৫৬-৬০ 
সালে কানজাস রাজ্য বিশ্ববিগ্ভালয়__ইউ. এস. এ. আই, ডি'র এগ্রোনমির 
অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নূতন দিল্লীতে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মাটি ও সার 
বিষয়ে পরামর্শদাতা ছিলেন্‌। তিনি উচ্চ প্রশংসিত বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
তন্মধ্যে নিয়লিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
re Book’, ‘Exploring Agriculture’, 
Soils and Plant Growth’, and 


ও পুস্তকের গ্রন্থকার । 
“The Range and Pastu 
‘Soils—An Introduction to 
‘Our Soil and their Management.’ 
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